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মহারাজ কৃষ্চন্দুরায়স্য চরিত্র! 
শ্রীযুত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের রচিতণ্১। 


কৃষ্চচন্দ্রমহারাজ ধরণীর মাজ 
যাহার অধিজঞারে নবন্ধীপ সমাজ। 
পূর্ব বৃত্তান্ত ষত করিয়া প্রচার 
কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র পরে করিব বিস্তার | 


ই্ীরামপুরের যস্থালয়ে দ্বিতীয়বার মুদ্ুতিত হইল | 
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বঙ্গভুমিতে হাবিলি পরগণায় কাকদি গ্রামে কাশীনাথ 
রায় মহাশয়ের বসতি ছিল । পরগণাও স্তাহার জসিদা- 
রার পরে কিছু কাল রাজকরের কারণ ঢাকার সুবার স. 
হিত বিবাদ উপস্থিত হইল সেই বিবাদে পরাভব হইয়! 
বনিতাকে সঙ্গে করিয়া দেশত্যাগ কঞ্সিলেন বহুকাল ত্ুমণ 
করিতেং বাণ্তয়ান পরগণায় বিশ্বনাথ সমাদ্বারের বাটীতে 
উপাস্থিত হইলেন সমাদ্ধার যথেষ্ট সমাদর করিয়া নিজাল- 
যেতে অপুৰ্ধ স্থান নিরূপণ করিয়া দিয়া রায়কে এব) রা- 
য়ের গৃহিণীকে যত্তরপূর্ধক পালন করিতে লাগিলেন। ক্ষি" 
পিং কালানন্তরে রায়ের বনিতা গর্তিণী হইয়া রায়কে কহি- 
লেন হে না বুন্ি আমার গন্ত হইল ইহা শুনিয়া রায় আ- 
ত্যন্ত কাতর হইয়া কহিলেন রাজাঠ্যুত হইয়া! পরের বাটী- 
তেথারিয়া রাণী কি প্রকারে গ্রুদৰ হইবা এবণ১ অনেক & 
বিলাপ করিলেন! অনেক ৰিবেচনানন্তর প্রভাতে সমাদ্বার্‌- 
কে সকল বৃক্বান্ত জ্ঞাত করিয়। কহিলেন হে তাত আমর! 
তোমার সন্তান সন্ততি আপনি ইহাই বিবেচন] করিয়া যে 
উচিত হয তাহাই করিবেন সমাদ্বার অনেকং আশ্বাস করি- 

কহ 
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»] কন]াভাবে ব্রাণীকে পালন করিতে লাগিলেম। রায় দে- 
“ খেন মাদ্বার'আজ্মকন্যার ন্যায় হাণীকে পালন করিতে প্র- 

বর্ধ ভন চিন্তা করিতেছেন রাজ্য গেল পরের বাটীতে কত- 
কাল বান এরূপে করিৰ ইহাই অন্তঃকরণে উপস্থিত হইয়া 
অতান্তকাতর হইয়া বিবেচন| করিয়! দেখেন বি 
৭] গেলে ইহার উপায় হইবেক না ইহাই ধাধা করিয়া 
মাদ্ধারকে না কহিয়। এব" আত্মবমিতাকে না বলিয়! হি 
নাপুরে তিনি প্রস্থান করিলেন। ০ 

নগাদার রায়কে না দেখিয়া অতান্ত উদ্ধি্ু এবস্ কলায়ের গৃ 
হিণা রায়ের অন্বেষণ ন| পাইয়া বিপদ সাগরে মগ্রা থিদ)- 
সানা রোদনপর| শোকাকুলা। লমাদ্ার অতিশয় কাতর দে- 
থিয়া রাণাকে কহিতেছেন তুমি আমার কন্য| যদাপি রায় 
এরূপ করিলেন আমি তোমাকে প্রতিপালন করিৰ তুমি 
কদচ চিন্তা করিব] ন]। তখন রাণী মমাদ্বারের কথ! শ্রবণ 
করিয়া স্থির! হইয়া কহিলেন পিতা তোমাব্যতিরেকে আ- 
পার আর অনয জন নাই সমাদ্বার কহিলেন কন্যা কদ]চ ড|- 
ধনা করিবা না তখন রায়ের বনিতা স্থির! হইলেন মমাদ্ধার 
সব্পদা রাণীকে অধিক ম্নেহেতে পালন করেন সময়ক্রমে রা- 
ঘের বনিত। প্রনব হইলেন অপূর্ব বালক দর্শন করিয়া পর. 
সন্তষ্টা হইয়া কহিলেন পিতাকে ডাক সমাদ্বার উপস্থিত হ. 
হইলেই কহিলেন পিতা৷ দৌহিত্র দর্শন করুন। সমাদ্বার দর্শন 
করিয়া দেখেন লক্ষণাক্রান্ত দৌহিত্রভাবে সমাদ্ধার পালন ক- 
রিতে লাগিলেন মময়ক্রমে অন্পপ্রাশন দিয়া নাম রাখিলেন 
শ্রীরাম মকল লোক জানিলেক সমাদ্বারের পরিবার এই 
হেতু নাম হইল বাম সমাদ্ধার। 

এই রূপে কতক কাল যায় রায় হস্তিনাপুর গমন করিলেন 
কিন্তু পুনরায় আগমন হইল না! লমাদ্ার বিবেচন। করি- 
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লেন বালকের যজ্ঞোপবীতের নময় উপস্থিত হইল অতএব 
পুধানং পগ্ডিতের স্থানে জিজ্ঞাসা করি হারা যেমত কহেন 
সেই সত কার্য করিব। এই মকল বিবেচন| করিতে রা- 
য়ের দ্বাদশ বৎসর গত হইল পরে পণ্ডিতের ব্যবস্থা মতে 
রায়ের শ্রাদ্ধ করাইয়! প্রীরামের যক্ঞোপবীত দিয়া বিবাহ 
দিলেন। 

কিছু কালানন্তরে শ্রীরাম সমাদ্ধারের জায় গর্তিণী হইলেন 
মময়ক্রমে রাম লমাদ্বারের বনিতা। প্রুনৰ হইলেন অপুঝ্ধ বাঁ 
লক সর্ধ্ লক্ষণাক্রান্ত অতিশয় রূপবান চন্দ্রের ন্যায় রাম স- 
মাদ্ধার পুক্রকে দেখিয়া বিবেচনা করিতেছেন বুঝি এই পু 
্রহইতে আমারদিগের কুল উদ্ত্বল হইবেক আনন্দার্ণৰে 
মগ্ন হইলেন । পুক্র দিনে ং চক্দ্রকলার ন্যায় পুকাশ পাইতে- 
ছেন অন্নপ্রাশনাদি দিয় নাম রাখিলেন ভৰানম্দ। 

ক্রমেহ রাম সমাদ্বাতরর তিন পুজ্র হইল জ্যেষ্ঠ ভবানন্দ ম. 
ধাম হরিৰল্পভ কনি। মুবুদ্ধি। ভবানদ্দ মধ্যান্থ ঘৃখে)র ন্যায় 
অতিশয় তেজসপঞ্জ। কিঞ্চিৎকাল গৌণে ভবানন্দ বিদ]! 
অভ্যাস করিতে পুবর্ত শ্রতিধর যাহা শ্বরনেন তৎক্ষণেতে তা- 
হাই অভ্যাল হয় প্রথম শাস্ত্র পাঠ পশ্চাৎ বাঙ্গলা লিখন 
পঠন এব” পারলসি ও আরৰি ইত্যাদিতে বিশারদ হইলেন 
অস্ত্রবিদ্যাতে অতিবড় ক্ষমতাপন্থ হয়ারোহণে নলরাজার 
ন্যায় সর্্ বিদ্যায় বৃহস্পতির তৃল্য। রাস সমাদ্ধার দেখি- 
লেন পুজ্ নর্ধ বিদ্যায় অতিশয় গুণবান হইল মনে বিবে- 
চন] করিতেছেন এখন পুত্র রাজধানীতে গমন করে তবে 
উত্বম হয় কিন্তু পুল্রের বিবাহ অতি ত্বরায় দিতে হইয়াছে 
ইহাই স্থির করিয়। ভবানন্দের বিবাহ দিলেন ক্রমেং তিন 
পুজ্রের বিবীহ হইল। | 

ভৰানম্দ অন্তঃকরণে নানাপ্রকার বিবেচনা করিলেন আ- 
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গার বাটীতে থাকা পরামর্শ নহে আমি রাজধানীতে গমন ক- 
বিব ইহাই স্থির করিয়া পিতাকে কহিলেন পিতা আমি 
বাটীতে থাকিব না রাজধানীতে গমন করিব । রাম সমাদ্বার 
কহিলেন উপযুক্ত পরামর্শ করিয়াছ ভাল দিবন স্থির ক. 
রিয়া যাত্রা কর। পিতার অনুমতি পাইয়| ভবানন্দ কিঞ্িঃৎ 
অর্থ লইয়া! দিবাযযানে রাজধানীতে গমন করিলেন তখন 
রাজধানী ঢাকায়। ভৰানন্দ ঢাকায় উপস্থিত হইয়। উত্তম 
এক স্থানে রহিলেন এব” সর্ধত্র গমনাগমন করিতে প্রবর্তত 
বঙ্গাধিকারির নিকটে যাতায়াত করিতেং তাহার নিকটে 
পুতিপন্ন হইলেন। বঙ্গাধিকারী মহাশয় দেখেন ভবাননদ 
অতিবড় গপবান| অতান্ত তুষ্ট হইয়। আত্মকাধোর মধ্যে 
প্রধান কার্যে ভৰানন্দকে নিযুক্ত করিলেন খ্যাতি রাখিলেন 
রায়মজুমধার | দেই অবধি খ্যাতি হইল ভবনন্দ রায় স- 
জমদান। 

রায় মজুমদারের উন্নতি যথেউ হইল কিছু কালানস্তরে 
যশোহর নগরে প্ুতাপাদিত্য নামে রাজ। অতিশয় পুতাপা- 
নিত হইয়া রাজকর নিবারণ করিলেন। এই নকল বৃত্বান্ত 
প্রভাপাদিত্য চরিত্রে বিস্তার আছে। . 

রাজা প্রুতাপাদিতাকে ধরিতে ঢাকার বাদশাহ রাজা মান 
মিসহকে আজ্ঞ! করিলেন তুমি যাইয়! রাজা প্রুতাপাদিত্য- 
কেধরিয়া আনতাহার়ে টা সানসি*হ যে আজ্ঞা বলিয়া 
স্বীকার করিলেন পশ্চাৎ রাজা মানসিণ্হ অন্তঃকরণে বি- 
বেচনা করিলেন রাজা পতাপাদিত্য বড় দুর আমাকে আ- 
নিতে মুৰা আজ্ঞা করিলেন কিন্তু সেই দেশীয় এক জন উপ- 
যুক্ত মণুষয পাইলে ভাল হয়। ইহার পূর্বে ভবানম্দ রায় 
মজুমদার রাজা মানসিপহের নিকট যাতায়াত করিতেছেন 
তাহাতেই রাকা মানসি”হ ভবানন্দ রার সজুমদারকে জ্ঞাত 
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ছিলেন স্মরণ হইল যে ভবানন্দ রায় মজুমদার দর্বশান্তরে প. 
গিত এব» গৌড়নিবাপী অতএব বঙ্গাধিকারিকে কহিয়। 
রায় মজুমদারকে লই ইহাই স্কির করিয়া বঙ্গাধিকারিকে 
রাজ! কহিলেন তোমার চাকর ভৰানন্দ রায় মজুমদারকে 
আম'কে দেহ আমি সঙ্গে লইয়া যাইব । বঙ্জাধিকারী কহিলে 
ন যে আজ্ঞ! কিন্তু বঙ্গাধিকারির যথেষ্ট খেদ হইল যে এমন 
চাকর আর কখন পাইৰ নাকি করেন। রায় মন্তুমদারকে 
আহ্বান করিয়া কহিলেন তোমাকে রাজ! মানসি”্হের সঙ্গে 
যাহতে হইল। রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন কোন্‌ দে- 
শে যাইতে হইবেক তাহাতে বঙ্গাধিকারী কহিলেন গৌড়ে 
যশোহর নগরে রাজ। প্রতাপাদিত্য রাজকর বারণ করিয়া 
ছে তাহাকে ধরিতে রাজা মানদি*্হ যাইতেছেন তৃমিও 
তাহার লহিত গমন কর। যে আজ্ঞা বলিয়া রায় মজুমদার 
স্বীকার করিলেন পরে রাজা মানমিণহ ভবানন্দ রায় মজুম- 
দার ও নব লক্ষ সৈন্য লঙ্গে করিয়া প্ুতাপাদিত্য নিধন করি- 
তে গৌড়ে প্রস্থান করিয়া দুই মাসে বাথুচর গ্রামে উপনীত 
হইলেন রায় মজুমদারকে কহিলেন রায় মজুমদার এ স্থানে- 
র কি নাম তাহাতে রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন মহ. 
রাজ এ স্থানের নাম বালুচর গঙ্গার রেতীতে গ্রাম পত্তন হই- 
যাছে। রাজা মানমি”হ কহিলেন অপূর্ব স্বান এই স্থানে 
রাজধানী হইলে উত্তম হয়। এই.কধোপকধনের পর আ- 
জ্ঞ| করিলেন আমি কিঞ্চিৎকাল এখানে বিশ্রাম করিব । 
রায় মজুমদার কল মনুষ্যকে কহিলেন তোমরা এই স্থানে 
বিশ্রাম করহ। কতক কালানন্তরে রাজা মানপি*হ্‌ বলায় 
মজুমদারকে আজ্ঞা করিলেন লকল সৈনাকে স্বাদ করহ 
কলা এস্কান হইতে প্রস্থান করিৰ। আজ্ঞানুসারে ফাবদীয় 
পৈন্যকে ভেরীর নাদে জানাইলেন যে কলয এ স্থানহইতে 


৮ মহারাজ কুষ্ধচন্দ্ররায়ন্য চরিত্রণ্। 


পুস্থান করিব পর দিবস নৈন্যের সহিত রাজ! মানমিণ্স 
গমন করিলেন । 

এক দিবসের পর বদ্ধমানে উপস্থিত হইয়| রাজা মান- 
দি”্হ রায় মজুমদারকে জিজ্ঞানা করিলেন এ কোন স্থান 
রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন মহারাজ এ স্থানের নাম 
বন্ধমান এ স্কানের অধিপতি রাজা বীরমি»্হ ছিলেন এক্ষ- 
ণে তীহার পৃত্র রাজা ধীরনি”্হ রাজু করিতেছেন। রা- 
জা ধীরসি্হ শ্রবণ করিলেন যে রাজা মানসি"হ রাজা প্র- 
তাপাদিতাকে নিপাত করিতে নৰ লক্ষ দলে আমিয়াছেন। 
রাজ্জ! পীরুঘিহ নিজ পরিবারের উপর আজ্ঞ! দিলেন তো- 
মরা সকলে মসজ্জ হও আমি রাজা মানসি”হের মহিত সা 
ক্ষাৎ করিতে যাইব এব নান! পুকার সামগ্রী ভেট দিতে 
হইবেক তাহার আয়োজন করহ। রাজা! ধীরসি”্হ নিজ 
ভ্ত্যেরদিগের পুতি আজ্ঞা করণে নানাবিধ সামগ্রীর আয়ো- 
জন হইয়া প্রস্তুত হইল । পরে রাজা ধীরপিণ্হ দিবা যানে 
আরোহণ করিয়৷ ভেটের দুবয সকল লঙ্গে করিয়া রাজ 
মানসিণ্হের নিকট সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন অগ্রে 
এক জন প্রধান চাকর রায় মজুমদারের নিকট যাইয়া নি- 
বেদন করিলেক যে বর্ধমানের রাজা ধীরসিস্হ মানসি*- 
হের নহিত নাক্ষাৎ করিতে আনিতেছেন মহ্ারাজার নিক. 
টে আপনি যাইয়। নিবেদন করুন। পরে রায় মঞ্জুমদার 
রাজ| মানসিপ্হকে নিবেদন করিলেন মহারাজ বন্ধমানের 
রাজা ধীরমি”হু লাক্ষাৎ করিতে আমিতেছেন। রাজা মান 
নি"হ কহিলেন আসিতে কহু। পরে রাজা ধীরদি”্হ 
নানা দুব্য ডেট দিয়া প্রণাম করিয। দাড়াইলেন ভেটের দুবা 
দধি দুধ ক্ষীর আমু কাঠাল নারিকেল গুবাক গ্রীফল আত 
ও আরং নান] জাতীয় ফল এব অপূর্ধং বস্ত্র পউবস্ত্র ও 


মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়সয চরিত্রণ্)। টে 


উত্তম সৃতার বস্ত্র ও বনাত মখমল এব” চুনি চন্দ্রকান্তমণি 
সু্যকান্তমণি নীলকান্তমণি অয়স্কান্তমণি এবস১ মহত সুবর্ণ 
দিলেন। ডেটের দুব্য দর্শন করিয়া! আর রাজার শিতা 
দেখিয়া রাজা মানমিণহ অত্যন্ত তু হইয়া রাজা ধীরমি”- 
হকে বদিতে আজ্ঞা করিলেন। রাজ! ধীরসি”্হ নান! প্ু- 
কার শিষ্টাচার ক্রিয়া! কহিলেন মহারাজ আমার নগরের 
ভাগাক্রমে এব” আমার অদৃষ্ট প্রসন্নপ্রযুক্ত মহারাজার 
আগমন হইয়াছে। রাজা মানসি”্হ অত্ন্ত তুষ্ট হইয়া 
রাজ! ধীরদি"হকে হস্তি ঘোটক এব*১ দিব্য রাজবস্ত্ 
মুক্তার সাল! নানাবিধ আভরণ প্রসাদ করিলেন আর ক্ছি- 
লেন আমি তোমার নগর ভুমণ করিয়া দেখিব | রাজা ধী- 
ব্সিঞ্হ নিবেদন করিলেন যে আজ্ঞা এই লকল কথার পর 
ধীরপি*্হ প্রুণাস করিয়া বিদায় হইলেন। পর দ্বল রা- 
জা সানসিপ্হ রাজ! ধীরপি”্হের নগর ভু্ণ করিতে গমন 
করিলেন। ভবানন্দ রায় মজুমদারকে লঙ্গে করিয়া রাজা 
মানসিস্হ নগর ভুমণ করিতেং দেখেন এক সুড়ঙ্গ রায় 
মজুসদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কিসের সুড়ঙ্গ । তাহাতে 
রায় মজুসদার নিবেদন করিলেন রাজা বীরমি”হের এক 
কন্যা বিদ্যানামে ছিল সে কনা! সর্বশাস্ত্রে পিতা ইহাতেই 
কন) প্রতিজ্ঞা করিলেক ষে আমাকে শাস্ত্রের বিচারে পরা- 
ভৰ করিবেক তাহাকে আমি বর মাল্য দিব এই সণ্বাদ 
দেশদেশাস্তর প্রচার হওনে অনেকং রাজপুক্র আদিলেন 
সকলকে পরাভৰ করিলেক পরে দক্ষিণ দেশে কাঞ্চ্পিরের 
গ্ণসিহ্কুমহারাজার তনয় সুন্দর নামে অতিশয় রূপবান এবপ 
নর্ধশাস্ত্রে হামছোপাধ্যায় এই সকল স্বাদ পাইয়! পি- 
তামাতাকে না কিয়া বর্ধমানে হিরা নামে এক মালিনীর 
বাটাতে বানা করিয়া রহিলেন সেই সুন্দর সুড়ঙ্গ কাটিয়। 


১০ মহারাজ কৃষ্চন্দ্ররা়স্য চরিত্র” | 


বিদ্যার নিকট যাইয়া শাস্ত্র বিচারে জয়ী হইয়া বিদ্যাকে 
গন্ধর্ধ বিবাহ করিলেন ইহার বিস্তার চোর্পঞ্চাশতে আ- 
ছে। রাজ! মানসি”হ আজ্ঞা করিলেন নে গ্রন্থ আনিয়া 
আগাকে শ্রনাও। রায় মজুমদার চোর পঞ্চাশত শ্লোক আ. 
নাইয়া যাবদীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন। 

পশ্চাৎ রাজা মানসিণ্হ্‌ বঞ্ধমানহইতে গমন করিয়| বি- 
বেচন| করিলেন যে ভবানন্দ রায় মজুমদারের বাট দেখিয়া 
যাইব। রায় মজুমদারকে কহিলেন আমি তোমার বাট 
হইয়। যাইৰ। বলায় মঞ্ুমদার যে আজ্ঞা বলিয়। পরস হট 
হইলেন রাজা মানসিপ্তহ হাগুয়ান পরগণাঁয় উপস্থিত হই- 
যা ভবানন্দ রায়ের বাটীতে উপনীত হইলেন। রায় মজুমদার 
নানা জাতীয় ডেটের সামগ্রী রাজার গোচরে আনিলেন 
রায় মজুমদ্রারের আহ্লাদ এ মামগ্রীর আয়োজন দেখিয়া 
রাজা মানমিণহ অত্যন্ত তুউ হইলেন ইতিমধে] বড় বৃষ্ঠি 
অতিশয় উপস্থিত রাজা মানসি”্হের সঙ্গে নৰ লক্ষ পৈন্য 
খাদ্য সামগ্রীর কারণ মহাব্যস্ত রায় মজুমদার যাৰদীয় সৈন্য 
রআহার পরগণাহইতে এব নিজালয় হইতে দিলেন এই 
প্রকার সপ্তাহ হস্তি ঘোটক পদ।তিকপ্রুভৃতি নকলেই কোন 
ব্যামোহ পাইলেক না। ইহাতে রাজা মানমিণহ ভবানদ্দ- 
রায়কে অতিশয় নন্ভট হইয়! রায় মঞ্জুমদারকে কহিলেন 
যদি ঈশ্বর আমাকে জয়ী করিয়া আনেন তৰে তোমার উপ- 
কারের প্রতাপকার করিব। পশ্চাৎ যশোহরে গমন করিয়। 
রাজ প্রতাপাদিত্যকে শাসিত করিয়! কিছু কাল গৌণে ঢা- 
কায় প্রস্থান করিলেন। 

ভবানম্দ রায় মজুমদার রাজ! মানপি*হের লহিত ঢাকায় 
গমন করিলেন। এক দিবস রাজা মানসিণ্হ্‌ রায় মজুম- 
দারকে কহিলেন তৃমি আমার সাহায্য অনেকং করিয়া 


মহারাজ কৃষ্চচন্দ্ররায়ন্য চরিত্রণ। ১১ 


অতএব তোমার কোন বালন| থাকে আমাকে কহ আমি 
তাহা পূর্ণ করিৰ ইহা! শ্রনিয়া রায় মজুমদার নিবেদন করি- 
লেন যদি আমার প্রুতি অনুগ্রহ করেন তব বাওগয়ান পর- 
গণ! আমার জসিদারী আজ্ঞ! হয়। রাজা মানসি”্তহ স্বীকার 
করিয়া কহিলেন ঢাকায় উপস্থিত হইয়া অগ্রে তোমার ব।- 
সনা পূর্ণ করিৰ ভৰানন্দ্ রায় মজুমদারের অন্তঃকরণে যথেউ 
আহ্লাদ হইয়া কিবেচনা করিতেছেন বুঝি কুললক্ষীর কৃপা 
হয়। 

রাজা মানদিণ্হ্‌ জয়ী হইয়া আমিতেছেন এই স্বাদ 
বাদশা পাইয়া অত্যন্ত তুই হইয়! রাজা মানসি”্*হৃকে বাজ 
প্রসাদ দিবেন তাহার আয়োজন করিতে আজ্া করিলেন 
পুধান মন্ত্রিরা লামগ্রী সমাধান করিতে পুবর্ত হইলেন । 

ভবানন্দ রায় মঞ্জুমদারের ৰাটীতে আশ্চর্য্য এক প্রুকরণ 
হইল তাহার বৃত্তান্ত এই বড়গাছি নামে এক গ্রাম তাহাতে 
হরি হোড়ের বসতি হরি হোড় অতি বড় ধনবান এব 
পুণ্শীল অত্যন্ত ধার্সিক লক্ষ্মী সর্বদ1 স্কিরা হইয়া হরি 
হোড়ের নিবাসে বসতি করেন বহুকাল এই রূপে গত হইল 
হরি হোড়ের পরিৰার অতি বিস্তর সর্কদা বিবাদ করিতে . 
প্রবর্ত বাটার মধ্যে হাটের কোলাহলের ন্যায়। লক্ষ্মী বি- 
বেচন| করিলেন এ বাটীতে আর তিষ্ঠান গেল ন1 অতএব 
আমার পরম ভক্ত ভবানন্দর মজুমদার তাহার বাটাতে গমন 
করি ইহাই স্থির করিয়া হরি ছোড়ের ৰাটীহইতে ভবানন্দ 
মনতুমদারের বাটীতে চলিলেন। পথের মধ্যে স্মরণ হইল 
নদীর নিকট ঈশ্বরী পাটনী আছে সে আমার অনেক তপ- 
স্যা করিয়াছে তাহাকে লাক্ষাৎ্থ দিয়া বর প্রদান করিয়া 
পশ্চাৎ মজুমদারের ৰাটীতে যাইৰ এই চিন্তা করিয়া পরম 
সুন্দরী এক কনা! হইলেন কুক্ষিদেশে একটি ঝাপা লইয়া 
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নদীর নিকটে যাইয়] কহিলেন ঈশ্বরী পাটনী আমাকে পার 
করিয়া দেহ। ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক মা ভূমি কে অগ্রে 
আমাকে কহ পশ্চাৎ পার করিব ইহ] শুনিয়া হাস্য করিয় 
কহিলেন ঈশ্বরী আমি ভবানন্দ মঞ্জুমাদারের কন] শ্বশ্তরাল- 
য়েগিয়াছিলাম সেখানে বিবাদের ড্রালাতে তিথিতে পারি- 
লাম না এখন পিত্রালয়ে যাইতেছি ইহ] শ্তনিয় ঈপ্বরী 
পাটনী কহিলেক মা তুমি মজুমদার মহাশয়ের কন্যা নহ 
তাহার কন্যা হইলে এ বেশে একাকিনী কেন যাইৰা কিন্ত 
আমার অন্তঃকরণে উদয় হইতেছে তুমি লক্ষ্মী মঞ্ুমদারকে 
কুতার্থ করিতে গমন করিয়া আমি অতিদুঃথিনী আমাকে 
আত্ম পরিচয় দিউন তাহাতে লক্ষ্মী হাস্য করিলেন ইশ্বরী 
পাটনী পরম আহ্লাদে নৌকা শীঘু আনিয়া কহিলেক মা 
নৌকায় বৈস লক্ষী নৌকায় ৰসিয়া দুই খানি পদ জলে রা 
থিলেন ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক মা গো! জলে নান! হিস্জুক 
জন্ত আছে কি জানি পাছে পদে দ*শন করে পা দুইখানি 
তুলিয়া বৈল তাহাতে লক্ষ্মী কহিলেন পদ কোথায় রাখিব । 
ইশ্বরী পাটনী কছিলেক পা দুইখানি জলসেচনীর উপরে 
বাখ। বিশ্বমাতা ইহা শ্বনিয়া জলসেচনীতে পদ-রাখিলেন। 
জলসেচনীতে পদ স্পর্শ হইতেই সেচনীস্বর্প হইল। ঈশ্বরী 
পাটনী দেখে সেচনী সোণ। হইল ভখন অন্তঃকরণে বিবেচ- 
না করিলেক ইনি লামান)। নন জগৎ্জননী ছল করিয়া আ. 
মার নিকট আসিয়াছেন ঈশ্বরী পাটনী লক্ষমীর পদে নত 
হইয়া প্ুধাম করিয়া বহুবিধ স্তব করিলেক তখন লক্ষী 
হান করিয়। কছিলেন উশ্থরী পানী তুমি আমার অনেক 
তপল]1 করিক্বা্ছ আমি বড় বাধা আছি ৰর যাচ্ঞা কর 

ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক মা গো তোমার কৃপায় আমার 
মকল পূর্ণ হইল যন বর দিবেন তৰে এই বর দিউন যে 
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আমার সন্তান যাবৎ ধাকিবেক কেহ দুঃখ না পায় এব” 
দুধ ভাত খাউক। তথাস্ত্ বলিয়া লক্ষী অন্তর্ধীন হইলেন। 

পশ্চাৎ ঈশ্বরী পাটনী আনন্দ সাগরে মগ! হইয়া ভৰান- 
ন্দ মজুমদারের বাটাতে যাইয়া মজুমদারের গৃহিণীকে সমস্ত 
বৃত্বান্ত জ্ঞাত করিলেক মজুমদারের বনিতা আনন্দার্ণবে মগ 
হইয় ঈশ্বরী পাটনীকে দিব্য বস্ত্র আভরণে সন্ত করিয়া 
পশ্চাৎ পুরবাসিনীরা সকলে আমিয়1 জয়ং ধ্বনি করিতে 
গুবর্ত আহ্লাদের লীম1 নাই রজনী যোগে ভবানম্দ মজুমদ1- 
রেরস্ত্রী স্বপ্নে দেখেন অপূর্ব এক কনা কহিতেছেন আমি 
তোমার বাটীতে আলিয়াছি এব” আমার একটি ঝাপী 
তোমার ঘরে রাখিয়াছি তুমি সর্ধদা আমার পূজা করিবা 
এবস ঝীাপীটি খুলিৰা না রায় ম্ুমদারের স্ত্রী প্রাতে গা- 
ত্রোশ্ান করিয়া দেখেন ঘরের মধ্যস্থলে ঝাপা স্নান করিয়া 
ঝলাপী মন্তকে লইয়! অপূর্ব এক স্থানে রাখিয়া! নানা ৰিধ 
আয়োজন করিয়। ক্ষীর পুজা করিলেন অদ্যাপি নেই 
ঝাপা আছে। 

ভবানন্দ্ রায় মজুমদার রাজ| মানসি্হের সহিত ঢাকায় 
উপস্থিত হইলেন পরে এক দিবম রাজা মানসি”হের লহিত 
জাহাঙ্গিরসা বাদশাছের নিকট গমন করিলেন বাদশাহের 
নিকট গমন এব” আগমনপর্ধ্যন্তের বিস্তারিত ল্ববাদ্‌ 
রাজা মানমিপ্ছ নিবেদন.করিলেন কিন্তু ভবানম্দ মজুমদা- 
রের বিস্তর প্রশপ্স| বাদলাছের নিকট করণে বাদশাহ 
আজা করিলেন তাহাকে আমায় নিকটে জান। রাজা মান- 
দি”হ অতান্ত ঘট হইয়! আহ্বান করিলেন রায় মজুমদার 
বিস্তর নমস্কার করিয়া করপুট্টে লক্টুখে দাড়াইলেন বাদ- 
শাহ্‌ ভবানদ্দ মঞ্জুসদারকে দেখিয়া তুই হইয়া কহিলেন 
উপযুক্ত মনুষ্য বটে । পশ্চাৎ রাজা মানলিপহকে নালা 

শখ 
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প্রকার বাজপুনাদ সামগ্রী দিয়া আজ্ঞা করিলেন তোমার 
কোন বান! থাকে আমাকে কহ,আমি তাহা! পূর্ণ করিৰ। 
তখন রাজা মাননি”্হ্‌ নিবেদূন করিলেন রাজা পুতাপাদি- 
তকে শানিত করণের মূল ভবানম্দ মজুমদার যদি আজ! 
হয় তবে মজুমদারকে রাজপ্রমাদ কিছু দিউন বাদশাহ হাস্য 
করিয়। কহিলেন উহার কি প্রার্থন। তখন রাজা মানদিহ 
করপুটে কহিলেন বাঙ্গালার মধ্যে বায়ান নামে এক পর- 
গণা আছে নেই পরগণ] ইহার জমিদারী হউক বাদশাহ 
হাল্য করিয়া কহিলেন জমিদারীর লিপি করিয়া দেহ আজ 
পাইয়। রাজ মানসি”হ বায়ান পরগণার জমিদারীর 
লিপি বাদশাহের স্বাক্ষর করিয়া মজুমদারকে দিয়া সন্্ান্ 
করিলেন রায় মজুমদার জমিদারীর লিপি লইয়া বাদশাহের 
নিকটহইতে বিদায় হইয়া রাজ! মানমিপ্হের ৰাচীতে গে- 
লেন। রাজা! মানদি”্হ কিঞ্চিছ্ গৌণে রাজদরবারহ ইতে 
বিদায় হইয়। ৰাটীতে আদিলেন দেখেন ভবানন্দ মজ্ুমঙ্গার 
বসিয়া রহিয়াছেন জিজ্ঞানা করিলেন তৃমি কি কার্যে এখন 
এখানে আপিয়াছছ তাহাতে মজজুগদার কহিলেন সহারাজ 
আমার মনোৰাঞ্! পূর্ণ করিলেন কিছু কালের জন্যে বিদায় 
করুন। ইছাতেই রাজা মাননিণতহ কছিলেন মজুমদার নিজ 
ৰাটাতে যাইবা মজুমদার নিবেদন করিলেন ফেমন আজ। 
হয় রাজা মানসি”হ বহুবিধ রাজপ্রসাদ দিয়া. যথেইট তুষ্ট 
করিয়া মন্ত্মদারকে বাটাডে বিদায় করিলেন। 

ভবানম্দ মজুমদার রাজা প্রাপ্ত হইয়া মনের আনন্দে শ্ভ 
লগে তরণি যোগে ৰাটী প্রস্থান করিলেন। * 

ডবানন্দ মজুমদার ৰাচীর নিকট আগিরা নিজালয়ে দূত 
প্রেরণ করিয় সন্থাদ দিয়া পশম্চাৎ্আপনি উপস্থিত হই. 
লেন। যাৰদীয় লোক শ্রবণ করিলেন যে রায় মন্জুমদার 
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বাণ্ুয়ান পরগণা জমিদারী করিয়া আসিয়াছেন ইহাতে 
যাবদীয় মনুষ্য হর্ষ হইয়] ভেটের সামগ্রী লইয়া সাক্ষাৎ 
করিতে গমন করিলেক। লকলেরি মহ] আনন্দ হইল রায় 
মজুমদার যে যেমন মনুষ্য তাহাকে তেমনি সমাদর করিয়া 
শিষ্টাচার করিলেন এবস১ প্রজারদিগকে যধেউট আশ্বাস 
করিয়া! সকল মনুষ্াকে জমিদ্যারীর পত্র দেখাইলেন। পঞ্চ] 
আত্মগৃছে গমন করিয়া পুরমধ্যে উত্তম স্থানে কিঞ্িৎকাল ৰ- 
সিয়া অন্থুঃপুরে গমন করিয়া মধুর বাক নিজ পরিবারের 
তোষ জন্মাইয়া দিব্য আসনে বদিলেন। রায় মজুমদারের 
পত্তী ক্ষীর আগমনের যাবদীয় বৃত্বান্ত নিবেদন করিলেন 
সকল লমাচার জ্ঞাত হইয়! রায় সন্ভুমদার বিবেচনা করিলেন 
লক্ষমীর কৃপায় আমার সকল লমপন্তি। মহানদ্দে গাত্রো- 
থান করিয়া ঝাপী দর্শন করিয়া প্রণামানস্তর বহুবিধ ভ্ভৰ 
করিলেন এব সহজুমুদ্বা বায় করিয়া জ্ঞাতি কুটুম নিমন্ত্রণ 
করিয়। লক্ষ্মী পুজা করিলেন এব” রাজকীয় ব্যাপার করি- 
তে পুবর্ত নকল প্রুজ! মনের হর্ষে রাজকর যোগাইতে লা- 
গিল। কিছু কালানস্তরে ভবানন্দ রায় মজুমদারের তিন পুক্্র 
হইল জেোছের নাম রাখিলেন গোপাল মধ্ামের নাম গো- 
বিম্দ কনিষ্ঠের নাম ভ্রীকুষণ ইঙারদিগের মধ্যে গোপাল রায় 
নর্ব শাস্ত্রে উত্তম পণ্ডিত। কতক কালানন্তরে রায় মজুমঙ্গার 
তিন পুজ্রের, বিবাহ দিলেন কালক্রমে গোপাল রায়ের পুন্ত্ 
হইল নাম রাখিলেন রাহৰ রায় ভহানন্দ রায় পৌত্র দর্শন 
করিয়া বিবেচনা করিলেন এ পৌত্র অতি প্রধান মনুষ্য 
হইবেক সর্ব লক্ষণে লক্ষণাক্রান্তত। পৌল্রোথ্সবে মহতী 
ঘটা করিয়া পশ্চাৎ ভাতা সুরুদ্ধি রায় ও হরিবল্লভ রায়কে 
কিঞিৎ জসিদারী করিয়! দিয়া লম্লারহইতে বিরত হই" 
লেন। পরে গ্েপাল রায় সর্ধাধ্যক্ষ হইয়া কাল হাপ- 
খহং * 
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করেন কিছু কাল পরে গোপাল রায় ভ্বাত| গোবিন্দ রায় 
ও ভাতা প্রীকৃষ্ণ রায়কে কিঞ্চিৎ জমিদারী দিয় ঈশ্বর ভজন 
কারণ বিষয়ত্যাগী হইলেন | পরে রাঘব রায় সর্ব শাস্ত্রে 
গুণবান্‌ অতিৰড় দাত সর্ধদা যাবদীয় প্রজার প্রুতিপালনে 
মতিমান নর্ক্ লক্ষণাক্রান্ত দান ধ্যান যোগ সদালাপ বিশিউ 
লোকের নমাদর রাজা মুগ্ধ সকল লোকের নিকট মহৎ নু- 
খ্যাত্যাপন্ন জমিদারীর বাস্থুল্য হইতে লাগিল মনেং বিচার 
করিয়া স্থির করিলেন আমি রাজধানীতে গমন করিব শ্তভ 
দিন স্থির করিয়। রাজধানীতে গমন করিলেন সম্াটের রা- 
জার সহিত সাক্ষাৎ করিয়। আত্মমানের গৌরৰ যথ্ধেউ জম্মা- 
ইলেন। নম্ভাটের রাজা রাঘব রায়ের সহিত আলাপ করি- 
য়া দেখিলেন এ বড় মনুষ্য ইহাকে রাজ! করি। পরে অনেক 
ভূমির কর্তা করিয়া রাজপ্রনাদ দিয়! উপাধি রাখিলেন রা- 
ঘৰ রায় মহারাজ মেইঅবধি খঠাতি হইল মহারাজ পরে 
মহারাজ আত্মরাজধানীতে আগমন করিয়া রাজনের বাহু- 
ল্য করিয়! কাল যাপন করেন। সময়ক্তমে এক পুত্র হইল 
তাহার নাম রাখিলেন রুদু রায় পশ্চাৎ কিঞ্ধিৎ কালানন্তরে 
কুছ রায়কে রাজ্য দিয়া ঈশ্বরে মনোপণ করিলেন। 
কুছ রায় মহারাজ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়! মহানদ্দে কাল 
যাপন করেন এক দিবস পাত্র মিত্র নকলকে আজ্ঞ! করি, 
লেন যে তোমরা লকলে মাটায়ারি পরগণায় যাইয়া অপূর্ব 
এক পুরী প্রস্ততা করহ আমি দেই স্থানে বান করিব সক- 
লেই কছিলেন উপযুক্ত স্থান হটে এই পরামর্শ স্কির করিয়া 
প্রধানং চাকর আগ্রে গমন করিয়! বাটা নির্ঘাণ করিলেন। 
পরেকুছু রায় মহারাজ সপরিবারে মাটায়ারির বাটা যাই 
য়াবসতি করিলেন অদ্যাপি এ নকল স্থান বর্তমান আছে। 
পরে মময়ক্রমে রুদু রার মহারাজার তিন পুত্র হইল জো- 
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ষ্ঠের নাম রামচন্দ্র মধ্যম রামকুষ্ধ কনিষ্ঠ রামজীবন | রাঁ- 
মচন্দ্র মহারাজ অভিবড় ৰবলবান রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া বল- 
ক্রমে অনেক ক্ষ জমিদারের ভূমি লইয়। আপন রাজ্য 
অধিক করিলেন রামচন্দ্র মহারাজ অবর্তমানে রামকৃষ্ণ 
রাজা হইলেন এই কালীন ঢাকার সুবা হইলেন মুরমদালি- 
খা ইনি ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া আত্ম নামে এক অপৃক্ 
নগর বসাইয়া নাম রাখিলেন মুরসিদাবাদ এই নগরে রাজ- 
ধানী করিলেন। রামকুঞ্ক মহারাজ পরম ধার্মিক এব” 
সুৰার নিকট যথেষ্ট মর্ধ্যাদান্থিত ধেরাজকর পূর্বে নিয়মিত 
ছিল তাহ! অপেক্ষা কিছু অল্প করিয়! যথেউ সৈন্য রাখিয়। 
রাজের বাহুল্য করিলেন। রামকৃষ্ণ মহারাজ বাইশ লক্ষের 
জমিদারী করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করেন তাহার অ- 
বর্তমানে রামজীৰন রায় রাজ! হইলেন। 

রামজীবন রায় মহারাজ রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া রাজা রামকুষঃ 
কৃষ্ণনগর নামে যে এক নগর করিয়াছিলেন সেই স্থানে 
রাজধানী করিলেন। রামজীৰন রায় মহারাজ অত্ান্ত প্ু- 
তাপান্বিত রাজ্য অতিশয় শামিত করিয়। এই রূপে কাল 
ক্ষেপণ করেন | সময়ক্রমে মহারাজার দুই পুত্র হইল জে 
রঘুরাম কনিষ্ঠ রামগোপাল কিছু কালানন্তরে রঘুরাম রায় . 
রাজ! হইলেন রঘুরাম রায় সহারাজ অতিবড় দাতা পুণা- 
বান পরম সুখে কাল যাপন করেন রাজা রাণীর অধিক 
বয়ঃক্রম হইল পুক্র ন| হওয়াতে নর্বদা খেগিত ধাকেন এ- 
ক দিবস সনেংচিন্ত। করিয়। স্থির করিলেন ঈশ্বরের আরা- 
ধনাৰ/তিরেকে উত্তম রতু লাভ হয় ন৷ অতএব আমরা দুই 
জনে কঠোর তপন্য। করি তৰে ঈশ্বর অবশ্য পুভ্র দিবেন 
রাজা রাণী ইহাই স্থির করিয়। আরাধনার নিয়ম করিলেন 
অতিপ্রাতে গাল্রোঙ্ধান করিয়া যানানন্তর ঈশ্বরের মহতী 
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পুজা করিয়া সূর্য্য দৃষ্টি কিয়! রাজ! রাণী প্রতাহ ঈশ্বরের 
তপন) করেন এই রূপে এক বৎ্পর গত হইল রাজা রাণীর 
তপস্যাতে নকল লোকের চমৎকার বোধ হইয়] ৰিস্তরং 
পশম] করিলেক আরাধনার নিয়ম এক ব্লর | তাহ! 
পূর্ণ হইলে মহতী ঘট] করিয়া যজ্ঞ করিলেন কিঞ্িৎকাল 
পরে এক দিবস রাত্রে রাজা রঘূরাম রাণীর সহিত অন্তঃপুরে 
শয়ন করিয়াছেন রজনী শেষে রাণী অপূর্ধ স্বপ্র দেখিয়! চৈ- 
তন্য হইয়৷ রাজাকে গাত্রোশ্বান করাইলেন রাজার চৈতন্য 
হইলে পর নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আমি এক আশ্চ- 
ধ্যস্বপ্র দেখিলাম রাজা কহিলেন কি স্বপ্ন দেখিয়াছ রাণী ক- 
হিলেন আমি নিদ্রায় ছিলাম এক জন অপূর্ব পুরুষ আসিয়। 
আমাকে কহিলেন আমি তোমার পুজ্র হইৰ আমাহইতে 
তোমর! অনেক সুখী হইবা এবপ্১ ফাবদীয় লোক তোমাকে 
সুবর্ণগর্ত। কহিবৰেক যে হেতু আমাকে প্রুলৰ হইৰা। আমি ক. 
হিলাম আপনি কে তাহাতে কহিলেন তোমরা ফাহার আ- 
রাধনা করিয়াছিল আমি তাহার অনুগৃহীত তোমার পুত্র 
হইতে আমাকে আজ্ঞা হইয়াছে ইহাই” বলিয়া অকিক্ষৃদ্- 
মূর্তি ধারণ করিয়। আমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
রাজা রঘুরাম রায় স্বপ্রের বৃত্ান্ত শ্রবণ করিয়! সহানন্দার্ণবে 
মগ্ন হইয়া রাণীকে কহিলেন তোমার অপূর্ব বালক হই- 
বেক অদ্য তোমার গর্ভাধান হইল এ কধা অন্যকে কহিব! 
না। কিছ্িৎকাল পরে রণীর গল্ প্রগর হওনে পাত্র মির 
আত্মীয় বর্গের লমূহ আনন্দ হইল দিনেং নানা প্রকার 
উদ্দাহ হইতেছে লময়ক্রমে রাশীয় প্রসৰ ৰেদন| উপস্থিত 
হইল এই সন্থাদ রাজা শুনিয়া! জ্যোতিষ শাস্ত্রে মহামহোপা- 
ধ্যায় এমত পণ্ডিতগণকে লইয়! রাজ! অন্তঃপুরের নিকটে 
বমিলেন যাষদীয় প্রধানং ভূত্যের। সদা াবধানে আছে 
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যখন ষাহাকে যে আজ্ঞা হইবেক তৎক্ষণেতে সে কার্য ক- 
রিবেক ইতিমধ্যে শ্রভ ক্ষণে শ্রভ লগ্নে অপূর্ব এক পুজ্র হইল 
পুজের রূপে পুরী চক্রের ন্যায় আলে! করিল রাজপুরে জয় ₹ 
ধ্বনি হইৰামাত্র অউ্ালিকার উপরে বাদ্যোদাম শঙ্কু ঘ্ট। ঘ- 
ড়িতৃরী ভেরী ঝাঝরী রামশিঙ্গা ঢঙ্কা ঢোল দামামা এব” বী- 
গা মূদ্জ কাণ্ল্য করতাল রামবেণী প্রুভূতি নানা ষন্ত্রের বা" 
দ্যেকোলাহ্‌ল শব্দ নগরস্থ রমণীরা রাজপুরে আসিয়া ভুলুং 
ধ্রনি করিতে প্রুবর্ত হইল রাজ! পরমাহলাদে শত সুবর্ণ 
একং ব্রাহ্ধণকে এব উদ্ানীনকে ও অন্ধ আতুরে এব” 
খবপ্ীকে প্রদান করিতে লাগিলেন যাৰদীয় নগরস্থ লোকের- 
দিগের সন্তোষের দীম! নাই কিঞ্চিৎকালপরে পাত্রের প্রতি 
রাজা আজ্ঞা করিলেন যাৰছীষ নগরের লোকের বাটীতে 
মৎস ও দধি এব লন্দেশ ভারে প্রুদান কর। পাত্র রা- 
জাজ্ঞানুসারে নকলের বাটাতে প্রুদান করিয়া পশ্চাৎ রাজার 
নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ অস্তঃপুরে 
যাইয়া! পুত্র দর্শন করন এব” ভ্ত্যৰর্গেরদিগেরও বাসনা 
রাজপুক্র দেখে। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন কর্তব্য বটে 
রাজা অগ্রে পুরমধ্যে গমন করিয়া পুত্র দর্শন করিলেন 
পশ্চাৎ দানীরদিগের প্রতি আজ্ঞ। করিলেন পাত্রপুডূতি 
যাৰদীয় ভূত্যেরা রাজপুত্র দর্শন করিতে আমিতেছে 
নকলকে দেখাও। দাসীর! রাজপুল্রকে, ক্রোড়ে করিয়! 
যাৰদীয় প্রুধান২ ভূত্যেরদিগকে দেখাইল। পরে সকলেই 
অন্ত্রংপুরহইতে আগমন করিয় কলাজসভাতে ৰলিলেন সমস্ত 
ব্রাহ্মণের! বেদঞ্নি করিতে লাগিলেন পরে জ্যোতিহি 
ভ্টাচার্েরা নান! শাস্ত্র বিচার করিয়া দেখিলেন অপূর্ব 
বালক হইয়াছে রাজার নিকটে নিবেদন করিলেম সহারাজ 
এই যে'রাজপুত্র হইয্লাছেন ইহার দীর্ঘ পরমায়,হইবেক 


২০ মহারাজ কুষ্চচন্দ্ররায়ন্য চরিত্র্ট। 


সর্ধ শা মহামহোপাধ্যায় এব) বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় 
এব ধর্মাত্মা হইবেন নকল লোক ইহার অতিশয় যশ. 
ঘুষিবেক মহারাজ চত্রবত্তী হইয়া বহুকাল রাজ্য করিবেন। 
মহারাজ ইহার গুণে কুল উজ্জ্বল হইবেক রাজা জ্যোতিষ 
ডটটাচার্যেরদিগের বাকা শ্রবণ করিয় অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হই- 
লেন কিছু কালানন্তরে নর্ভকীরা আসিয়া রজনীতে রাজার 
সম্মুখে নৃত্য করিতে প্রবর্ত হইল দিবা রাত্রি সর্ধদাই নগ: 
রস্থ লোকেরদিগের আনন্দে লীম! নাই এই রূপে কাল- 
ক্ষেপণ করেন। রাজপুত্র দিনে ২ চজ্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি পাই- 
তেছেন নাম রাখিলেন কৃষ্চন্ত্র কালক্রমে বিদ্যা অড্যা 
করিতে প্রবর্ত হইলেন শ্রতিধর যখন যাহা শ্রনেন তৎস্ষ- 
গা" অড্যান হয় নকল শাস্ত্রেই পণ্ডিত হইলেন। পরে 
বাঙ্গালা ওপারন্য শান্ত্রেও পণ্ডিত হইয়া অস্ত্রবিদ্যাতে প্রবর্ত 
হইয়া অল্ল দিনেই অস্ত্র শিক্ষা করিয়। রাজকীয় ব্যাপার 
শিক্ষা করিতে লাগিলেন রাজারপ্রিগের যেমন নীতিবজ্ম 
আছে তাহা! শিক্ষা করিলেন অল্প কালের মধ্যে সকল বি- 
ষয়ের পারগ হইলেন। রাজা রখ্ুরাম রায় দেখিলেন পুর 
নর্ধ গুণালঙ্কৃত হইলেন অতএব পুত্রের বিবাহ দিয়া রাজা 
করিয়া আমি ঈশ্বরস্থানে যাইয়। নিজ কর্মের নাধন করি 
ইহাই মনোমধ্যে স্কির করিয়া নকল লভালদ জনেরদ্গ- 
কে আজ্ঞা করিলেন তোমর! নকলে বিবেচন! করিয়া উত্তম 
বপ্শে পরম সুন্দরী কন] স্থির কর আমি রাজপুজ্রের 
বিবাহ স্বরায় দিব নকলেই যে আজ্ঞ! হলিয়া স্বীকার 
করিল। পরে অনেকে কন্যার অস্ত্বেষণ করিতে লাগিল শতং 
স্কানে লোক প্রেরিত হইল পরে নকলের বিবেচনায় উন্তম 
বপ্শে পরম সুন্দরী কন্যার সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় হইয়া বি- 
বাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন রাট় গৌড় বঙ্জনিবাদি 


মহারাজ কৃষ্চচন্দ্ররায়স্য চরিত্র ১১ 


যাবদীয় রাজগণ এব” পঞ্ডিতগণ ও পুধানং মনুষ্য নিমন্ত্রণ 
করিলেন বিবাহের দিবস ফাল্গণ মাসে স্কির হইল যাব- 
দীয় মনুষ্যের কারণ নানা স্থানে ভাণ্ডার হইল প্রুতি ভাগা- 
রে চর্ব চোষ্য লেহ্ায পেয় চারি প্রকার মীমগ্রী পরিপূর্ণ 
এব” ফে ষেমন মনুষ্য তাহারি মত থাকনের স্বান নির্মাণ 
হইল রাজধানীতে যাব দেশায় লোক আগমন করিতে 
লাগিল। রাজা আত্মজনেরদিগের প্রুতি আজ্ঞা করিয়া 
দিলেন তোমরা! সর্ধদ! তত্ব করিবা বিস্তর লোকের আগমন 
হইতেছে যেন কেহ অভুক্ত না থাকে যে যত লয় তাহাই 
দিবা রাজাজ্ঞানুলারে তাহারা স্বং কাধ্যে সদ] সাবধানে 
আছে পরে রাজগণের আগমন শ্রবণ করিয়া রাজা আপ- 
নি প্রত্যেক রাজার নিকটস্থ হইয়া লমাদরপূর্কক উত্তমাল- 
য়ে থাকনের স্থান নিরূপিত করিয়া দিলেন এব” উপযুক্ত 
মনুষ্য রাজগণের নিকটে নিয়োজিত করিলেন যে যেমন 
রাজা সেইরূপ সমাদর করেন এব” সামগ্রীর আয়োজন 
করিয়া প্রেরিত করিলেন। পরে রাজ! রহুরাম নগর জুমণ 
করিয়া দেখিলেন যে ্রীতিবিন্তর লোক আমিয়াছে এত 
লোকের খাদ্য লামগ্রী কি প্রকারে ভূতে)রা দিতে পারিবেক 
অতএব নগরস্থ যাবদীয় খাদ্য সামগ্রীর ট্োকান আছে, 
ইহাই আমি ক্রয় করিয়। সকলকে অনুমতি করি যে যত 
লয় তাহ দেয় ইহা মনে স্থির করিয়া পাত্রকে আহ্বান 
করিয়া কহিলেন যেরূপ লোক আসিয়াছে ইহাতে কেহ 
খাদ্‌/ সামগ্রী প্রদান করিয়। যশ লইতে পারিবে না কিন্তু যদি 
কেহ উপবালী থাকে তবে বড় অখ্যাতি অতএব নগরে যত 
আহারের ছ্বুব্যের মহাজন লোক আছে তাহারদিগকে কহ 
যেষত চাহে তাহাকে তত দেয় এব যে আপনি লয় তা- 
হাকে বারণ না করে লোক সকল আপনং স্বেচ্ছ! মত দুব্য 


নহি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়স্য চরিত্র” 


লউক পরে মহাজনেরদিগের লিপিমত টাকা ছেওয়| যাই- 
বেক আর ভাগ্ারের নিয়োজিত লোককে কহ যে যত চাহে 
তাহার দশগ্ডণ করিয়। সামগ্রী দেয় এব তুমি নর্ঝাত্র ভুমণ 
করিব] যেন কেহ দুঃখ না পায়। পাত্র যে আজ্ঞা বলিয়। 
স্বীকার করিলেন অনণ্খ্য মনুষ্যের আগমন হইয়াছে কো- 
লাহলে নগরের লোক বধির হইল নগরের শোভার শীম! 
নাই লহন্ুং পতাক| রক্ত পাত শ্বভু নীল ইত]াদি উত্ভীয়- 
মান] নানা জাতীয় বাদ্যোদাম রাজপুরে মহাসহোৎ্মৰ অন্য 
রাজগণ দশন করিয়| ধন্য করিতেছেন। আর অনেক 
পণ্তিত লোক আগমন করিয়া স্ব স্থানে কাল ক্ষেপণ করি- 
তেছেন। রাজপুরে পুত্যহ অপুর্ব নভা হয় ষাবদীয় রাজ 
গণ এব”. পণ্ডিতগণ এব প্রুধান মনুষ্য নকলেই বাজ 
নভায় গমন করিয়া স্ব স্থানে উপবিষ্ট হন। নর্তবক নর্তরা 
শতং আদিয়! নৃত্য গীত বাদ শ্রবণ করায় এইরূপ পুত্যছ। 
লগক্রমে মহতী ঘটাপূর্বক রাজপুজ্রের বিবাহ নমপন্ন হই- 
ল। পরে মহারাজ রঘুরাম রায় অনাহত যে নকল লোক 
আনিয়াছিল তাহারদিগকে মনোষ্গীত ধন দিয়া বিদায় ক- 
রিলেন নকলে মুখ্যাতি করিয়। আপন২ দেশে গমন করি 
ল। পরে রার্জগণেরদিগকে উপযুক্ত ম্যাদ| করিয়া বিদায় 
করিলেন পণ্ডিতেরুদিগকে এ প্রুধানং মনুষ্যেরদিগকে 
যে যেমন পাত্র বিবেচনাপুর্ক্ক মর্যাদা করিয়া বিদায় ক 
রিলেন লকলেই সুখ্যাতি করিলেক যশে দিগ্মগুল পরিপূর্ণ 
হইল এইপ্রুকার মহতী ঘটা করিয়া রাজ! রঘুরাম কৃষ্ণচন্দ্র 
রায়ের বিবাহ দিলেন। রাঁজারাগী পুজ্র এব” পুক্রবধূ, 
প্রাপ্ত হইয়া আহ্ক্মাদে কাল যাপন করিতে লাগিলেন এই 
রপেকিঞ্চিঘকাল যায় পরে মহারাজ রঘুরাম রায় কৃষ্ণচন্দ্র 
রায়কে রাজো নিযুক্ত করিয়া আপনি নশ্বর ভজনে প্রবব্ত 


মহারাজ কৃষ্চন্দ্ররায়ল্য চরিত্র” ৬৩ 


হইলেন। অনন্তর কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা হইয়া ধর্থা শান্্রমভ 
পুজা পালন করিতে আরস্তভ করিলেন রাজ্যের লোকেরদি- 
গের কোন ব্যামোহ নাই ভূত্যবর্গেরা নিজং কার্ষেণ প্রাধান্য 
করিয়া কালক্ষেপগ করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মুখ্যা 
তির সীমা নাই তখন রাজধানী মুরলিদাবাদে নওয়াব লাছে- 
বেরনিকট মহারাজার অত্যান্ত সস্তুম সর্ প্রকারে মহারাজ 
চক্রবর্তির ন্যায় বাবহার | 
এক দিৰল মহারাজ পাত্রকে জিজ্ঞামা করিলেন যে পূর্ধে 
এ বণ২শে যে সকল রাজগণ হইয়াছিলেন তাহারা কেহ যজ্ঞ 
করিয়াছিলেন তাহাতে পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ 
আমরা পুরুষানুক্রমে এ রাজোর পাত্র কিন্ত স্রগাঁয় মহারা- 
জার। আরং প্রকার সুখ্যাতি করিয়াছেন যজ্ঞ কেহ করেন 
নাই। মহারাজ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পাত্রকে কছিলে- 
ন আমি অতি বৃহদ্যজ্ঞ করির ভূমি আয়োজন কর। পাত্র 
নিবেদন করিলেন মহারাজ প্রুধানং পণ্ডিতেরদিগকে আ- 
ভ্বান করিয়! কি যজ্ঞ করিবেন তাহা স্থির করুন পশ্চাৎ 
যেমনং আজ্ঞা! করিবেন তাহাই কর্িৰ পাত্রের বাকে 
উ্টাচার্যোরদিগের আগমনার্থ রাজা সর্ধত্র লিপি প্রেরিত 
করিলেন। পুধান২ পঞ্চিতেরা রাজপত্র প্রাপ্ত হইয়া মহা" 
হর্ষে রাজধানী কুষ্চনগরে আগমন করিলেন । 
পরে রাজা শ্রবণ করিলেন যে প্রধানহ পািতেরা আনার 
আগমন করিয়াঙ্ছেন| «পাত্রের প্রতি রাজা 
আজ্ঞা করিলেন অনেকং পণ্ডিতের আগমন হইয়াছে অত- 
এৰ তীহারদিগকে উত্তম স্থানে বাসা এব উত্তম খাদ 
নামগ্রী দেহ ষেন কোনমতে ব্যামোহ্‌ না পান। পাত্র রাজ 
আজ্ঞামতে যাৰদীয় পঞ্ডিতের দিগকে উত্তম স্থান দিয়া খাদ 
সামগ্রী হথেউরপ গিলেন। পর ছিবস রাজা সতা করিয়া 


২৪ মহারাজ কুষ্ণচন্দ্ররায়প্য চরিত্রপ্। 


পঞ্ডিতেরদ্দিগকে আহ্বান করিলেন পঞ্চিতেরা নিকটে আ- 
সিয়া মহারাজকে আশীর্বাদ করিয়া সভোপবেশনপূর্বক 
নান! শাস্ত্রের বিচার করিতে প্রবর্ত হইলেন । বিচারানন্তর 
পণ্ডিতের! মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে নিবেদন করিলেন 
আমারদিগের প্রৃতি রাজলিপি কি কারণ গিয়াছিল তাহা- 
তেরাজা কহিলেন আমি বানা করিয়াছি যজ্ঞ করিৰ। 
অতএব আপনারা বিচার করিয়া আজ্ঞ। করুন কি যজ্ঞ 
করিব আর কিরূপ করিলে সর্ধত্র সুখ্যাতি হইৰেক এই 
বাক্য ধীর্ৰর্গেরা শ্রবণ করিয়া মহারাজকে নিবেদন করি- 
লেন এ অপুর্ব পরামর্শ করিয়াছেন অদ্য আমরা বালায় 
প্রস্থান করি কল্য আমিয়৷ নিবেদন করিব । 
পর দিবস পঞ্ডিতেরা আগমনপুর্জক রাজাকে আশীর্বাদ 
করিয়া কলে নভায় বদিলেন পরে রাজা পণ্ডিতেরদিগের 
প্রৃতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন আপনারা কি স্থির করি- 
য়াছেন পণ্ডিতের কহিলেন মহারাজ অগ্সিহৌত্র ও বাজ- 
পেয় যজ্ঞ করুন। রাজা উত্তর করিলেন দুই যজ্ঞ এককা- 
লীন করিব কি পৃথকৃ* করিৰ ইহা বিবেচন! করিয়া আপ- 
নারা আমাকে আজ্ঞা করুন এব” কত বায়ে যজ্ঞ সাঙ্গ 
হইবেক তাহাও আজ্ঞা করুন পঞ্ডিতেরা কহিলেন রাজার 
ব্যয়ের বিবেচনা মহারাজ করিবেন যজ্ঞের যেং সাম. 
আবশ্যক তাহা লিপি করিয়৷ দিই রাজ! কহিলেন 
ভাল তাহাই দিউন পরে পঞ্চিতেরা রাজসভাহইতে 
গাত্রোপ্থান করিয়া পাত্রের নিকট যাইয়া যজ্ঞের লামগ্রীর 
ফার্দ করিয়া দিলেন এব কহিলেন যেং ছুব্য যজ্ঞেতে 
লাগিবেক তাহাই আমরা লিখিয়া দিলাম পরে পাত্র লামু- 
দায়িক বরার্ধ করিয়া দেখিলেন ৰি”শতি লক্ষ টাকা হইলে 
যজ্ঞ সাঙ্গ হইবেক। মহারাজার নিকটে পাত্র গমন করিয়া 
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সমঞ্$ নিবেদন করিলেন। রাজা ছাস্য কিয়! কহিলেন 
আয়োজন করহ্‌ পরে পাত্র যজ্ঞের দুবা সকল আয়োজন 
করিতে প্রবর্ত হইলেন। 

পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্র রায় অঙ্গ বঙ্গ কলিল রাড় গৌড় 
কাশী দ্বাবিড় উৎ্কল কাশ্মীরপ্রুভৃতি দেশস্থ যাবদীয় পণ্ডি- 
তেরদিগের প্রুতি নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেন যজ্ঞের কাল 
উপস্থিত হইলেই তাৰ দেশীয় ধীরৰর্গ সমাগত হইলেন 
রাজাঅতিশয় ঘটা পূর্বক হজ্ঞ লমপুর্ম করিলেন এব” লকল 
লোককে যথেউ ধন দিয়া পরিতোষ জগ্মাইলেন রাজার 
লুখ্ঠাতির লীমা নাই যাবদীয় পঞ্জিতেরা রাজার নাম রাখি- 
লেন অন্িহোত্রী বাজপেয়ী শ্ীমম্মহারাজরাজেন্ কৃষণচন্্ 
রায় এই নাম মহারাজ প্রাপ্ত হইয়! আনন্দার্দৰে মণ হই- 
লেন পশ্চাৎ যাৰদদেশীয় পঞ্চিতেরঙ্গিগকে বহুবিধ খন 
প্রদানপূর্ব্ক বিদায় করিয়! মনের হর্ষে রাজ্য করেন রাজ্য 
শানিত হইলে সর্বত্র মুখ/াতি পাইলেন প্রজামকলের 
যথ্েউ আহ্দাদ কোনরূপে ব]ামোহ নাই এইরপে কাল- 
ক্ষেপণ করেন। 

এক দিৰল অন্তঃকরণে হইল মৃগয়ার্থ যাইব পরে ভূত্য- 
ৰর্গেরদিগকে আজ্ঞ। করিলেন আমি মৃগয়। করিতে হাই 
তোমর। ললজ্জ হও আজ] প্রমাণে লকলে প্রস্তুত হইল। 
রাজা অশ্বারোহণে গমন করিক। নিৰিড় বনে মৃগরা করেন 
ইতিমধ্যে এৰ স্থানে উপনীত হইয়া দেখেন অতিরম্য 
চারি ছিগে নদী মধ্যে এক ক্ষ স্বীপ এৰপ, স্থানে অনেক 
পন্ত পক্ষী জাছে নানা প্রকার শব হইতেছে রাজা স্থান 
নিরাক্ষণ করিলেন এ অপূর্বস্থান আমি এইস্থানে কিছু দিন 
বিশ্রাম করিৰ। রাজাজ্ঞাক্রমে ত্তাবর্গের৷ রাজার খাকি- 
বার উপযুক্ত স্থান করিয়া পশ্চাৎ আপনারদিগের স্থান 
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নিরপণ করিয়। সকলেই নেই স্থানে বাস করেন। পরে 
রাজা আজ্ঞা করিলেন আমি এইস্থানে পুরী নির্মাণ করিৰ 
পাত্রকে শীঘ আনয়ন কর রাজাজ্ঞানুমারে দূত গিয়। পাত্র- 
কে আনিল পাত্রকে দেখিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন 
তুমি এই স্থানে অপূর্ধ! এক পুরী প্রস্তুতা কর যেন কোনর- 
পে কেহ নিন্দা না করে। পাত্র নিবেদন করিলেন সহারাজ 
রাজধানীতে গমন করুন আসি পুরী নির্মাণ করাই পশ্চাঞ্থ 
প্রশ্নতা হইলেই মহারাজ আসিয়া দেখিবেন। "পাত্রের 
বাকো রাজা রাজধানীতে গমন করিলেন পাত্র সেই স্থানে 
থাকিয়া পুরী নির্মাণ করিতে প্রুবর্ত হইলেন চারি দিগে 
যেনদী আছে সেই গড় হইল দক্ষিণ দিগের নদী বন্ধন 
করিয়া প্রধান পথ এব সৈন্যের ৰাসোপযুক্ত স্থান করি- 
লেন বড় কামান দুই পাশ্থে রাখিলেন যে হঠাৎ পুরমধ্যে 
শত্র প্রবেশ করিতে না পারে তৎপরে অপূর্ধ অট্রালিক! 
ত্পরে বাদ্যাগার তৎ্পরে অতি উচ্চ অউ্রালিক| তন্মধ্যে 
ঘড়ি তদূর্থে ঘণ্টা তার পর চারি দরজা মধ্যে সদাগরেরদি- 
গের থাকনের স্থান এব হাট নান! জাতীয় দুবে)র ক্রয় 
বিক্রয় হইবেক তন্মধ্যে বিস্তারিত পথ কিঞিছ দূরে গিয়া 
এক অক্টালিক! তন্মধ্যে নানা জাতীয় যন্ত্র লইয়! যক্তির। 
বাদ্যোদ্যম করিবেক। পরে রাজবাটা পথম এক চতুঃলীম] 
দক্ষিণ ছ্বারি এক অক্টালিকা তাহাতে রাজকীয় ব্যাপার 
হইবেক। তিন পার্থেঅউ্রালিক! তন্মধো ভূত্যেরা থাকিবে 
পরে এক চতুঃীমা তন্মধ্যে ঈশ্বরের আলয় অপূর্ রম্য 
স্থান সহাুং লোকে দর্শন করিতে পারে পরে অপূর্ব এই 
পুরী তক্মধ্ মহারাজার বিরাজ করণের স্থান চারি দিগে 
অট্টালিকা পরে অন্তঃপুর অতিবৃহৃৎ ৰাটী নানা স্থানে নানা 
পুকার অট্রালিক!। অন্থঃপুরের কিক দূরে এক পুষ্পো- 
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দ্যান চতুর্দিগে প্রাচীর মহারাণীপুভ্তি পুষ্পোদযানে গমন 
করিতে পারেন পুষ্পোদযানে নানাজাতীয় পুষ্প তম্মধা স্কানে 
এক অউ্টালিকা তাহাতে হলিয়া রাণী নর্তকীরদিগের নৃত্য 
দর্শন এব গীত বাছা শ্রবণ করেন। পশ্চিম দ্িগের ফে 
পথ সেই পথ দিয়া কিঞ্িৎ গমন করিলে এক ধর্মাশালা, 
লেখানে অন্ধ আতুর পক্প,এব* উদ্দামীন যে কেহ উপর্নাত 
হইবেক যাহার যে স্বেচ্ছা আহারের দুব্য পাইবেক তাগ্ডার 
পরিপূর্ণ করিয়া ছ্ুব্য রাখিলেন। 
পরে পূর্ব দিগে এক অপূর্ধ পুষ্পোদ্যান তাছার মধ্য 
স্বানে অট্টালিকা এব” নানাজাতীয় বৃক্ষ ও পুঙ্প এই 
পুঙ্গপোদ্যানের পর যাবদীয় মহায়াজার জ্ঞাতি এব” কুটু- 
স্বেরদিগের পৃরকৃং অউালিকামী বাটা প্রতোক ৰাটাতে 
দেবালয় এইরূপ অনেক প্রকার বাহুল্য করিয়া বাটী 
প্রস্তুত করিলেন। পরে পাত্র বাটা নির্মাণ করাইয়। 
সহারাজকে সম্থাদ দিলেন যে বাটী প্রস্তুত হইয়াছে। 
মহারাজ পরিবারে নৃতন ৰাটাতে আগমন করিয়া সকল 
পুরী দেখি! অতান্ত তুষ্ট হইয়া পাত্রকে রাজপুলাদ দিয়। 
জিজ্ঞাসা করিলেন অধ্যাপকেরদিগের স্থান করিয়াছ পাত্র 
নিবেন করিলেন মহারাজের যে পুষ্পের বাগান হইয়াছে 
তাহারি নিকটে স্থান আছে আজ্ঞা করিলে নেই স্থানে 
প্স্তত করি রাজা কহিলেন ত্মতি শাহ্‌ প্রস্তুত কর রুরু 
জ্ঞানুসারে পৃথকং পাটশাল। প্রস্তুত করা ইলেন সেই লই 
পাশালায় প্রধানং পণ্ডিতের! বাল করিয়। অধ্যাপন! 
করাইতে লাগিলেন এব” নানা দেশীয় গণবান লোক আ- 
নিয়! গণ শিক্ষা করান এব” করেন রাজা স্ততক্ষণে পুরগধে 
প্রবেশ করিলেন আহ্দাদের মীম! নাই । পুরীর নাম শিব- 
নিবাস নগর নাস কন্কণ! রাখিলেন পুরবাী যারদীয় মনু- 
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যোরা মহাসুখে সর্বদা হাদ্য পরিহাস্যেতে কালক্ষেপণ 
এবপ১ ধর্ম্ানুষ্ঠান ঈশ্বরের আরাধনা করেন এইরপে মহা 
রাজ বসতি করিতে প্রুবর্ত হইলেন। মধ্যেং রাজ! মুরশিদা 
ৰাদে গমনপূর্ক নবাব লাহবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
শ্যথেউ শিষ্টাচার করেন এব” নানা জাতীয় তেটের জুব্য 
নবাৰকে দেন তখন নবাৰ আলাবৃদ্ধিশ্! অতিবড় ধর্সাজ্া 
নকলের প্রতি দয়ানু পুণ্যশীল কল রাজারা রাজকর নবা. 
বকে দিয়! মুখেতে কালক্ষেপণ করিতেছেন বাজ্যোৎ্পাত 
কাহার নাই যে যেমন মনুষ্য তাহার প্রতি সেইরপ নবাবের 
কুগ! কিন্তু নবাৰ সাহেবের পুক্র নাই এক কন্যা কন্যার 
প্রতি নবাৰ লাছেবের অতিশয় স্নেহ। কিছু কালানস্তয়ে 
নবাব লাহেবের এক দৌহিত্র হইল নাম রাখিলেন সাজের- 
দৌলা নবাৰ সাহেবের বালনা দৌহিত্র নর্বদাই নিকটে 
থাকে এইরপে কিছু কাল হায় স্রাজেরদৌল! অতিবড দরুত্ধ 
হইলেন যাহা মনে আইসে তাহাই করেন কেহ হারণ 
করিতে পারে না নবাৰ লাছেবের পাত্র মহারাজ মহেক্দ্ 
এব” আরং প্রুধানং চাকর অনেক আছে লকলেই এঁক্য 
হইয়া নবাৰ সাহেবকে নিবেদন করিলেন আ্ভাজেরদৌলা 
অতিশয় দৌরাত্ম্য করিতেছেন আপনি ইহার কোন উপায় 
করুন তার পর নহাব লাহে জ্রাজেরদৌলাকে ডাকাইয়া 
ক ভূমি যাবদীয় লোকের উপর দৌরাজ্মা কর এ 

কর্মাসাহধান কাচ মন্দ ক্রিয়া করিও না এইরপ 
শালিত করণে জাজেরদৌল। প্রুধান পাত্রগণেরদিগকে জা- 
স্বান করিয়া দমন করিলেন আমি যে কার্য করি তাহা! যদ 
নবাৰ সাছেৰের কর্দগোচর হয় তবে তোমারদিগের উচিত 
দণ্ড করিব এবং এ কথ। নহাব লাছেবের নিকট ভোমরা 
কহিয়াছ যদি আমার নবাৰি হয় ভবে ইহার প্রততি্ষল সূ- 
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ন্দরমতে দিব। প্রধানং ভূতের সহাশস্কাস্থিত হইয়া নীরহ 
হইলেন অনন্তর ত্রাজেরদৌল! নান! প্রকার দৌরাত্ম্য করি- 
তে আরম্ভ করিলেন নদী দিয়া নৌকা যায় লে নৌকা ভুবায় 
মনুষ্য লকল ডুবে মরে ই্াই দেখে এব” যাহার আলয়ে 
স্তনে পরমনুন্দরী কনযা আছে বলক্রমে লেই কন্যা হরণ 
করে ও গর্তিণী স্ত্রী আনিয়! উদর চিরিয়! দেখে কোন খানে 
মন্তান থাকে এইরূপ অতিশয় দৌরায্ম্য আরস্ত করিল। 
নকল লোক বিবেচনা করিতে প্রবর্ত হইল পরস্পর বিবে- 
চনা করিলেন এ দেশে আর থাক! পরামর্শ নছে নগরস্থ 
লোক নকল মুরশিদাবাদ ত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইল 
হাহাকার শব্দ উঠিল নকল লোকেই ঈশ্বরের স্থানে আরা: 
ধনা করিতে প্রবর্ত হইল যে এ দেশে জবন অধিকারী না 
থাকে । কিছু দিন যায় নবাৰ আলারৃদ্ধির লোকান্তর হইলে 
স্রাজেরদৌল। নবাৰ হইলেন যাবদীয় প্রধান ভ্ত্যবর্গেরা 
ভেট দিয়া করপুটে নিবেদন করিলেন আপনি এখন এ দে 
শের কর্তা হইলেন যাহাতে রাজ্যের লোক সুখী হয় তাহা 
করিবেন ঈশ্বর আপনকারে সর্ব শ্রেঠঠ করিলেন এ দেশের 
লোককে সুখে রাখিলে বহুকাল রাজা করিতে পারিবেন 
এই প্রুকার পাত্র মিত্র লোকে সর্বদা বুষান কিন্তু তিনি দুই 
প্রকৃতি ত্যাগ ও উত্তম বাকা শরণ করেন না.লকল লোক 
এব" প্রধানং চাকরেরা বিবেচনা করিলেন মাজেরদৌলা 
নবাৰ হাকিলে কাহারো কল্যাণ নাই অতএব কি হইবে 
কোথা যাব ইহা1ভাবিয় স্থির করিতে পারেন ন1 পরে যা 
বছ ছেশীয় রাজ] একা হইয়া! নবাবের পুধান পান্জ মহা- 
রাজ মহেজ্্রকে নিবেদন করিতে প্রুবর্ত হইলেন। রাজবগ 
এইং বর্ধমানের রাজা ও. নবন্বীপের রাজা দিনাজপুরের 
রাজ। বিষ্পুরের রাজ! মেদিনীপুরের রাজা বারতুমের 
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প্লাজা ইত্যাদি করিয়। মকল রাজগণ প্ুধান পাত্রের নিকট 
যাত্র! করিয়। সুজেরদৌলার দৌরাত্ম্য নিবেদন করিলেন 
মহারাজমছেন্দ্র নকলকে আশ্বাম দিয়! স্বং রাজ্যে প্রেরিত 
করিলেন। 

পরে যাৰদীয় মন্ত্রিরা নৰাৰ আ্লাজেরদৌলার নীতি শিক্ষা 
করান যত উত্তম কথা কহেন আ্াজেরদৌলা ততোধিক মদদ 
করে। পরে মহারাজ মহেন্দ্র এব রাজা রামনারায়ণ 
রাজ! রাজবল্লত রাজ! কৃঞ্চদান ও মীর জাফরালিখা! এই 
নকল লোক এক্য হইয়। এক দিবন জগৎমেট মহাশয়ের 
বাটাতে গমন করিয়। জগৎসেটের নহিত বিরলে বসিয়া 
পরামর্শ করিডে লাগিলেন মহারাজ মহেন্দ্র অগ্রে কহিলেন 
আমি যাহা কহি তাহা আপনার! শ্রবণ করুন আমরা এ 
দেশে অনেক কালাবধি আছি এব নবাৰ লাহেবছিগের 
আজ্ানুর্ত হইয়া প্রাধান্যরূপে পুরুষানুক্রমে কালচ্ষেপণ 
করিতেছি এখন যিনি নবাৰ হইলেন ইহার নিকট মানের 
লগ্ঘৃতা দিনং হইতে লাগিল আর লকল লোকের উপর 
অতিশয় দৌরাআ্বয কতরূপে নিষেধ করিলাম এব বুঝাই- 
লাম তাহ! কদাচ শ্রনে নাআর দৌরাআা করে অতএব 
ইহার উপায় কি নকলে বিবেচনা করুন রাজা রামনারায়ণ 
কহিলেন ইহার উপায় হন্তিনাপুরে জনেক গমন করিয়া এ 
নবাবকে তগির করাইয়! অন্য এক নৰাৰ ন| আনিলে এ 
রাজ্যের কল্যাণ নাই। রাজা রাজবদ্টভ কহিলেন এ পরা- 
মর্শ কিছু নয় হস্তিনাপুরের বাদলাহ জবন তিনি আর এক 
জন নবাৰ দিবেন মেও জৰন অতএব জবন অধিকারী খা 
কিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকিবে ন! এইরূপ কধোপকঙন স্থরি 
কিছুই হয় না শেষে এই পরামর্শ হইল যাহাতে জবন দূর 
হয় ভাহার চেষ্টা করহ ইহাতে জগৎসেট কছিলেন এক 
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কার্ধ্য কর নৰদ্বীপের রাজা কুষ্ণচন্ত্র রায় অতিবড় বুদ্ধিমান 
স্তাহাকে আনিতে দূত পাঠাও তিনি আইলেই যে পরামশ 
হয় তাহাই করিৰ। নকলে সত্য কহিয়া দূত প্রেরণ করিয়া 
নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন । 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় শিবনিবাসের বাটাতে মহাহর্ে 
বিশ্রাম করিতেছেন সর্ধদা আনশ্দিত পুরবাসির। সর্ঝক্ষণ 
উত্তম কর্মে নিযুক্ত নানা দেশীয় 'গণবান ব্যক্তি আমিয়! 
_রাজমভায় বমিয়া গুণের পরাক্ষ! দিতেছেন পণ্ডিতের! ছাত্র 
নমভিব্যাহত রাজার নিকটস্থ হইয়া শাস্ত্রের বিচার করি- 
তেছেন এই প্রকার প্রত্যহ হইতেছে দ্বিতীয় রাজা বিক্রমা- 
দিভ্যের ন্যায় লভা লকলেই মহারাজকে প্রশণ্লা করে 
দিলং রাজোর বাহুল্য এব” প্রজার ৰাহ্থল্য হইতেছে 
রাজার পাচ পুত্র কোন অণ্পে ক্রটি নাই 'যাবদীয় লোক 
সুখে কালক্ষেপণ করিতেছে কিন্তু নবার আবাজেরদৌলা 
অত্যন্ত দুবৃত্ধি হইয়াছে মহারাজ চিন্তান্বিত আছেন দেশা- 
ধিকারী দুরন্ত কখন কি করে মধোং পঞ্চিভেরদিগের প্রুতি 
আজ্ঞা করেন দেখ দেশাধিকারী অতি দুরৃত্ব আপনারা 
লকলে ঈখরের নিকট প্রার্থনা করুন যে দুষ্ট অধিকারী এ 
দেশে ন। থাকে কিন্তু অতি গোপনে আরাধনা করিব! কদাচ 
প্রচার না হয় এইরপে নিজ রাজে বাল করিতেছেন ইতি- 
মধ্যে সুরশিদাৰাদহইতে পত্র লইয়া দূত রাজপুরে উপস্থিত 
হইল দ্বারী কহিল তুসি কে কোধাহইতে আইলা দূত 
আত্মপরিচয় দিয় কহিল তুমি মহারাজকে সম্থাদ দেহ 
পরে যেমন আজ্ঞা করিবেন*সেইমত কার্য; করিও দূতের 
বাকাক্রমে বারী মহারাজকে নিবেদন করিল মহারাজ মুর- 
শিদ্দাবাদহইতে পত্র লইয়! এক দূত অসিয়াছে রাজা দ্বারির 
বাক্য শ্লৰণ করিয়া আজ্ঞা করিলেন দূতকে তোমার নিকটে 
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রাখ পত্র আনহ দ্বারী অতিশীঘু গমন করিয়া দূতকে আত্ম- 
স্থানে বলাইয় পত্র আনিয়া মহারাজকে দিল রাজ সভা 
ত্যাগ করিয়া গোপনে বদিয়া পত্র পাঠ করিয়া যাৰদীয় 
সম্থাদ জ্ঞাত হইলেন ত সম্ভাদ জ্ঞাত হইয়। হর্ষ 
বিষাদ দুই হইল হর্ষ হইল যাবদীয় পাত্র সিত্র ও প্রুধানং 
মন্ত্রিরা একত্র হইয়াছেন অতএব বুঝি অধিকারের ভাল 
হইবেক বিষাদ হইল নবাৰ অতি দুরন্ত যদি এ নকল কথ। 
প্রকাশ হয় তবে জাতি প্রাণ যাইৰে এইরূপে মনোমধ্যে ৰি- 
বেচনা করিতে লাগিলেন প্রচার কিছু করিলেন না কোন 
ভূত/কে আজ করিয়া দিলেন ষে দূত আলিয়াছে তাহাকে 
হাজার টাকা দেও আর খাদ্য দুব্য যথেউ করিয়া দেও। 
পরে রজনীতে আত্মীয়বর্গের সহিত বসিয়া পাত্রকে 
আহ্বান করিয়! অতি নির্জন স্থানে বমিয়া সকলকে পত্রার্থ 
জ্ঞাত করাইয়া কহিলেন তোমর| বিবেচনা কর ইহার কি 
কর্তৰ/ নবাবের প্রধান পাত্র লিখিয়াছেন শীঘু মুরশিদাবা- 
দে যাইতে এব” নবাবের দৌরাত্বক্রমে সকল পুধানং 
মন্ত্ররা এক্য হইয়া আমাকে আজ্ঞা লিপি লিখিয়াছেন 
আমি মেস্থানে যাইলে যে হয় বিবেচনা! করিবেন অতএব 
মহতী বিপৎ উপস্থিত ইহার যে নৎপরামর্শ তাহা তোমরা 
কহ নকলেই নিঃশব্দ কাহারো মুখে বাক্য নাই ক্ষণেক 
পরে পাত্রনিবেদন করিলেন মহারাজ দেশাধিকারির ৰি- 
হয়ে অতি নাৰধানপূর্ব্বক বিৰেচনা করিতে হইৰে। রাজা 
কহিলেন কি বিবেচনা কর! যায় পাত্র নিবেদন করিলেন 
অগ্রে মহারাজ গমন ন| করিয়। আমি অগ্রে গমন করি সে- 
খানকার সমস্ত প্রকরণ জ্ঞাত হইয়। ভৃত্য যেমন নিবেদন 
লিখিৰে সেইরূপ কার্ধয করিবেন হঠাৎ মহারাজার যাও- 
য়া পরামর্শ হয় না এই কথা পাত্র কহিলে পর আরং 


মহায়াজ কৃষণজ্্রয়ারসা চরিত্র"। ৩৩ 


মন্জিরা কছিল মহারাজ এই কর্তৃর্যু এই পরামর্শ স্থির করি- 
য়! কিঞ্িৎকালের পর পান্রকে প্রেরিত করিলেন তখন 
088 রঃ 
প্রসাদ সি্ছ মুরশি্গাবাদে উপস্থিত হইয়! 
রাজার এ ৰাটীতে খাকিয়া মহারাজ মহেজ্দ্রের সছিত সা- 
ক্ষাৎ করিয়। নিবেছন করিলেন আমারদিগের মহারাজাকে 
নিকট আলিতে আজ্ঞাপত্্র গিয়াছিল পদ্ত্ে পাইয়া মহারাজ 
অতান্ত উট হইয়া আগমনের ছিন স্থির করিয়াছিলেন। 
ইতিমধ্যে শারীরিক পাড়া হইয়া অত্যন্ত ক্লিউ হইলেন এ 
নিমিত্ত আমাকে নিকটে পাঠাইয়াছ্ছেল এব তেটের কি- 
ছি ছবাও পাঠাইয়াছেন দৃষ্টি করিতে আজ! হউটক। 
মহারাজ মহেন্দ্র হালা করিয়! কহিলেন ভূগি অদ্য রজনী- 
তে আসিবে বিশেষ কার্য আছে কালীপ্রলাদ সি”্হ নম- 
ফ্কার করিয়া বিদায় হইয়া স্বস্কানে গেলেন । পরে রজনী- 
যোগে মহারাজার রাজবাটাতে আলিয়া! সহারাজ সহেজ্কে 
মগ্থাদ ছেওয়াইলেন মহারাজ সহজ শ্রবণ করিলেদ কালী- 
প্রসাদ মি”হ আসিয়াছেন আরং যত মনুষ্য নিকটে ছিল 
ভাহারদিগকে কহিলেন অদ্য ভোমরা স্বস্থানে প্রস্থান কর 
আমার কিছ বিশেষ কর্সা আছে আরং যত লোক 
মভায় ছিল লকলে বিদায় হইয়া! গেল। পরে কালীপ্রুলাদ 
সি”্ছকে আনিতে অনুসতি দিলেন কালীপুলাদ সি”হ 
আসিয়া নমস্কার করিয়। নিকটে বসিয়া! নিষেদম করি- 
লেন কি জন্যে আমার মহারাজাকে আসিতে আজ্ঞাপন্ত্র 
 গরিয়াছিল তাহান্তে সহারাজ সহেম্্র কছিলেন আসার- 
দিগের দেশাখিকারির প্রকরণ সমন্তই শগিতেছ এ নবাৰ 
খাফিলে কাহারে! জাতি প্রাণ থাকিবেক না । অতঞব 
তোমায় রাজা অতিবিষ্ঞ এব নানা শাস্ত্রে পতিত ও অতি. 
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বড় বুদ্ধিমান অতএব তাহুর সহিত পরামর্শ করিয়া ইহার 
কোন উপায় চেষ্টা পাওয়! যায় এই বাক্য শ্রবণ করিয়। 
করপুটে কালীপ্রুসাদ দি*হ নিবেদন করিলেন মহারাজ 
যেং আজ্ঞা করিলেন নকলি প্রমাণ কিন্তু রাজ্যকর্তা অতি- 
দুর্বৃত্ত লাবধানে এ নকল পরামর্শ করিবেন আমার মহারা- 
জাও সর্বদা এই চিন্তাতেই চিন্তিত আছেন অতএব নিবেদন 
করি যদি মহারাজারদিগের সকলের এক্য বাক্য হইয়াছে 
তবে অবশ্য ইহার উপায় হইবেক কিন্ত জবন দমন ন| 
করিয়া যদি এ রূপ দৌরাত্ম্য সহয করেন তবে কাহারু জাতি 
প্রাণ থাকিবে না এব” জবন অধিকারী নাহইয়া অন্য 
কোন দেশীয় মনুষ্য দেশাধিকারী হন তাহা হইলে সকল 
মঙ্গল হইবে মহারাজ মহেন্দ্র উত্তর করিলেন এই রূপ আ- 
মারদিগের বামন| এই নিমিত্বে তোমার রাজাকে আনিতে 
লিখিয়াছিলাম তিনি শারীরিক পাঁড়িত হইয়াছেন অতএব 
তুমি শীঘু বিদায় হও যাহাতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় শীঘ্‌ 
এখানে আলিতে পারেন তাহা করিৰ! আর এ স্থানে গৌণ 
করিও না। কালীপ্রলাদ দিপ্হ নিবেদন করিলেন এ স্থানে 
আনিয়া নবাব সাহেবের মহিত যদি সাক্ষাৎ না করিয়া যাই 
আর যদি দুউ লোকে নবাৰ গোচরে সমাচার কছে তবে নবা- 
বের উদ্মা হইবেক আর নবাবের আজ্ঞাৰতিরেকে এ শহ- 
রে আমার মহারাজ আমিতে পারেন না। অতএব নিবেদন 
করি আমাকে নবাব লাহেবের মহিত্ত সাক্ষাৎ করান আমি 
অহাবের গোচরে নিবেছন করিব আমার মহারাজার এক. 
ৰার জীমুতের নহিত লাক্ষাৎ্ করিতে নিতান্ত বাসন] এৰপ১ 
আারং যে হিশেষ নিবেদন আছে তাহা! লাক্ষাতে নিবেদন 
করেন এইরূপ করিয়! নবাৰ লাহেবের মত করিয়া পেষে 
মহারাজ এখানে আইলে তাল হয় মহারাজ কর্তা ইছাতে 
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ধেমত আজ্ঞা করেম তাহাই করি মহারাজ সহেজ্দ্র শুনিয়া 
কহিলেন উত্তম কহিয়াছ কল্য তোমাকে নবাব লাছেবের 
গোচরে লইয়া ফাইৰ তুমি অতিগ্রাতে প্রস্তুত হইয়! আমার 
নিকট আলিৰ কালীপুলাদ দি*হ নমস্কার করিয়া বাসায় 
বিদায় হইলেন। 

পরে কালীপ্ুাদ সি”্হ্‌ ভেটের নানা জাতীয় জায়োজন 
করিলেন প্রাতে ডেটের লামগ্রী লইয়া! মহারাজার বাটীতে 
উপস্থিত হইলেন মহারাজ মহেজ্দ্রের চতুর্দোল প্রস্তুত হইল 
কিক্িৎ্পরে মহারাজ সহেন্দ্র এব” কালীপুলাদ সি 
নবাৰ সাহেবের দ্বারে উপস্থিত হইয়! অগ্রে মহারাজ 
সছেজ্্র নবাবের.গোচরে গেলেন যেমন নিয়ম আছে সেই- 
মত নমস্কার করিয়া নবাৰ লাহেবের লভাতে ক্ষণেক বসি. 
লেন। পরে নবার সাহেবকে নিবেদন করিলেন নবন্বীপের 
রুজা আত্মপাত্রকে প্রেরিত করিয়াছেন এব” কিঞ্ছিৎ তে- 
চে দুৰ্য পাঠাইয়াছেন আজজ|.হইলেই নিকটে আইসেন 
নবাব নাহেৰ ক্ষণেক ধাকিয়! কহিলেন আলিতে বল এক 
জন ভ্ত্য গিয়া কালীপ্রনাদ সি্হকে নবাৰ লাছেবের গো- 
চরে আনিল-কালীপ্রসাদ নিস্ছ সহ্ত্ুং নমস্কার করিয়া 
ডেট দিয়! নিবেদূন করিলেন অনেক দিবম আমার রাজা 
মাহেৰকে দর্শন করেন নাই এব” আত্ম নিবেদন আছে 
তাহাও গোচর করেন নাই ষদি অনুগ্রহ করিয়া আজ্ঞা 
করেন তৰে দর্শন করিয়া যে আত্ম নিবেদন তাহা করেল। 
নবাৰ এ লকল ৰাক্য শ্রবণ করিয়! মছারাজার প্রৃতি দৃষ্টি 
করিলেন. তখন মহারাজ মহেক্ত্র করপুটে নিবেদন করি- 
লেন হদি রাজ! কুষণচন্দ্র রায় আলিৰার কারণ নিবেদন' 
করিয়া পাঠাইয়াছেন ইহাতে আলিতে আজ্ঞা! হইলে ভাল 
হয় তখন নৰাহ সাছেৰ আল্তা করিলেন ভাল রাজ! কৃ 
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চন্দ্র রায়কে আমার নিকট আমিতে আজ্ঞাপত্র দেও এই 
বাক্যের পর কালীপ্ুমাদ লি”হ অনেকং নমস্কার করিয়া 
নবাব সাহেবের নিকটহইতে যেখানে সহারাজ! রাজকর্ম 
করেন সেই স্থানে আসিয়| বমিলেন। কিঞ্িৎপরে মহারাজ 
মহেম্্র উপস্থিত হইয়া নবাৰের অনুমতি লিপি দিরা কালী- 
প্রলাদ দি্হকে বিদ্বায় করিলেন। 

পরে কালীপ্রসাদ সিপ্হ শিবনিবাসে আপিয়! রাজা কু 
চন্দ্র রায় মহাশয়ের নহিত সাক্ষাৎ করিলেন রাজা বিরলে 
গিয়৷ পাত্রকে আঙ্কান করিয়া কহিলেন 
যাৰদীয় সম্থাদ বিস্তার করিয়া কহ কালীপ্ুনাদ সি্হ্‌ ৰি- 
স্তারিত করিয়। মমন্ত নিবেদন করিলেন রাজ! সমজ্ত মমাচার 
জাত হুইয় আত্মপাত্রকে অত্যন্ত তুট হইয়া! রাজপ্রুসাদ 
দিয়া হথেইউ লগ্মানপূর্বক আজ্ঞা করিলেন ভাল দিবস স্থির 
কর রাজধানীতে যাইব । কিছ গৌণে শ্রভক্ষণে মহারাজ 
কৃষ্চন্্র রায় উত্তম২ মন্ত্রী লইয়! মুরশিদাবাদে উপস্থিত 
হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে নবাবের যাবদীয় প্রধানং পাত্র 
মিত্রগণের নহিত লাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন নকলের 
সহিত নাক্ষাৎ হইলেই নহাবের দ্বারে উপনীত হইয়। লম্থাদ 
দিলেন। নবাৰ লাহেব শুনিয়া আজ্ঞা করিলেন আদিতে 
কহ রাজা কৃষ্ণচজ রায় নানাবিধ ভেটের ছুব্য দিয়া দগ্ডায়- 
মান রৃহিলেন ভেটের সামগ্রী নবাৰ সাহেব দৃষ্টি করিয়া 
তুষ্ট হইয়। বলিতে আজ্ঞ। করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন শারী- 
রিক ভাল আছ রাজ! করপুটে নিবেদন করিলেন লাহেবের 
প্রমাদাৎ নকল মন্নল এব” শারীরিকও মঙ্গল এইরূপ 
অনেক শিটাচার গেল ক্ষণেক ঝলিরা রাজা নিবেদন করি- 
লেন হদি আজ্ঞা হয় তবে বাসায় যাই অনেক নিবেদন 
আছে পশ্চাৎ গোচর করিৰ নৰাৰ অনুমতি দিলেন। এ 
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দিবস.রাজা বাসায় আমিয়া মহারাজ মহেজ্ত্র ও রাজ! রাম- 
নারায়ণ ও রাজ! রাজবন্ভ এব” জগৎসেট ও মীর জাফ- 
রালিখ! ইহারছিগের নিকটে লোক প্রেরণ করিলেন 
আমি নাক্ষাৎ করিতে যাইৰ সকলেই অনুমতি করিলেন 
রাত্রে আপিতে কহিও ক্রমেং রাজা নকলের নিকট রাত্রে 
গমন করিয়! আত্মনিবেদন করিলেন। পরে জগৎ্মেট 
কহিলেন এ দেশের অত্যন্ত অপ্রতুল হইল দেশাধিকারী 
অতিদুরস্ত কাহার বাকা শ্রনে না দিনেং দৌরাজ্মা অধিক 
ছইতেছে অতএব সকলে একৰাক্যতা হইয়া বিবেচনা ন] 
করিলে কাহার নিষ্কৃতি নাই এই কথ্ার পর রাজা কৃষ্চজ্জ্ 
রায় কহিলেন আপনারা রাজদ্বারের কর্তা আমরা আপন- 
কারদিগের মতাৰলম্্ী যেমনং কছিবেন সেইরূপ কাধ্য 
করিব । ইহাই শ্রনিয়। জগৎলেট কছিলেন অদা বাসায় 
যাউন আমি মহারাজা মহোজ্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া 
নিভৃত এক স্থানে বসিয়া আপনাকে ডাকাইৰ সে দিবস 
বিদায় হইয়! রাজা বাসায় গেলেন। পরে এক দিবস 
জগঞ্সেটের বাটীতে রাজা সহেন্দ্রপুভূতি নকলে বলিয়! 
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে আঙ্কান করিলেন দূত আসিয়া রাজা- 
কে লইয়া গেল যথা যোগ্য স্থানে সকলে বদিলেন। ক্ষণেক 
পরে রাজা রামনারায়ণ পুশ্ব করিলেন আপনারা নকলেই 
বিবেচনা করুন দেশাধিকারী অতিশয় দুরত্ব উত্তরং দৌরা- 
আজ বৃদ্ধি হইতেছে অতএব কি করা যায় এই কথার পর 
মহারাজ মহেজ্দ্র কহিলেন আমর! পুরুষানুক্রমে নবাবের চা 
কর যদি আমারদিগের হইতে কোন ক্ষতি নবার সাহেবের 
হয় তবে অধর্মা এব? অধ্যাতি অগ্তএব আমি ফোন মধ্দ 
কর্মের মধ্যে থাঁকিৰ না তবে যে পূর্বে এক আধ বাকা 
কহিয়াছিলাম সে ৰড় তে এইক্ষপে বিবেচনা করি 
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লাম এ নকল কার্ধ) ভাল নয় এই কথার পর রাজা রাজৰ- 
ল্লভ এব” জগৎনেট ও মীর জাফরালি খা কহিলেন ও 
রাজা রামনারায়ণ কহিলেন যদ্যপি আপনি এ পরামশ 
হইতে ক্ষান্ত-হইলেন কিন্তু দেশ রক্ষা পায় না এব” ভগ 
লোকের জাতি ও প্রাণ ধাক ভার হইল অনেকং রূপ 
কহিতে মহারাজ মহেন্দ্র কহিলেন আপনার! কি প্রকার 
করিবেন। তখন রাজা ব্লামনারায়ণ কহিলেন পূর্বে এই 
কথার প্রস্তাব এক দিবল হইয়াছিল তাহাতে সকলে কহি- 
যাছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অতিবড় মন্ত্রী তাহাকে আ+ 
নাইয়া জিজ্ঞানা করা যাউক তিনি যেসনং পরামর্শ দিবেন 
সেইমত কার্য করিৰ এইস্ষণে রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র রায় উপস্থিত 
আছেন ইহাকে জিজ্ঞাসা করুন যেং পরামর্শ কহেন 
তাহাই শ্রবণ করিয়া যে হয় পশ্তাৎ্ করিবেন। পরে রাজা 
কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে নকলে জিজ্ঞামা করিলেন আপনি নকলই 
জ্ঞাত হইয়াছেন এইক্ষণে কি কর্তৃবয। রাজা কৃষ্চত্দ্র রায় 
হাস্য করিয়া নিবেদন করিলেন মহাশয়ের! মকলেই প্রুধান 
আপনকারু। আমাকে পরামর্শ দিতে ঘে অনুমতি করিতে 
ছেন বড় আশ্চর্য সে ষে হউ্টক। আমার নিবেদন এই ষে 
আমারদিগের দেশাধিকারী জবন ইহার দৌরাজ্মে আপ- 
নারা ব্স্ত হইয়। গ্রতিকারোপায় চিন্তা করিতেছেন ৷ লম- 
ভিব্যাহার্ি মীর জাফরালি থ! ল্মহেৰও জাতিতে জবন অত- 
এব আমার আশ্তর্য্য হোধ হইতেছে। এই কথার পর সর্ীলে 
হালা করির! কহিলেন ই1 ইনি জবন বটেন কিন্তু ইার 
্রক্কতি অতি উত্তম আপনি ইহার প্রতি লন্দেহ করিবেন 
না। গম্চাৎ কৃ রায় নিবেদন করিলেন এ দেশের 
উপর বুঝি ঈশ্বরের নিগ্রহ হইয়াছে নতুবা এককালীন 
এত হয় না। প্রধম ফিনি দেশাধিকারী ইহার পরানিউ 


মহারাজ কৃফচজ্দরায়লয চরিত্র । ৩১ 


চিন্ত। যৎ্পরোদান্তি যেখানে শুনেন সুন্দরী স্ত্রী আছে তাহা 
বলক্রমে গ্রহণ করেন এব কিঞ্িৎ অপরাধে জাতি প্রাণ 
নু করেন। দ্বিতীয় বরগি আলিয়া লুঠ করে তাহাতে 
মনোযোগ নাই। তৃতীয় লন্ন্যাসী আসিয়া যাহার উন্বম ঘর 
দেখে তাহাই ভাঙ্গিয়ী জ্বালানি কাষ্ঠ করে তাহা কেহ 
নিবারণ করেন ন| অশেষ প্রকারে এ দেশে উৎপাত হইয়া- 
ছে অতএব দেশের কর্তা জবন থাকিলে কাহার ধপ্ধ 
থাকিবে না এব” জাতিও থাকিবে না অতএব ঈশ্বরের 
বিড়ম্বনা নাহইলে এত উৎপাত হয় ন!। আমি একারণ 
অনেক বিশিষ্ট লোককে কহিয়াছি আপনারা ঈশ্বরের 
আরাধন! করুন ধাহাতে উৎপাত বারণ হয় এব» জবন্‌ 
অধিকারী না ধাকে আত্মজাতি ধর্ রক্ষা পায় এইরপ 
ব্যবহার আমি লর্ধাদাই করিতেছ্ছি। অতএব নিবেদন 
করি ঈশ্বর সৃষ্চি করিয়াছেন নউ করিবেন না কিন্তু এক 
সুপরামর্শ আছ্ছে যদি সকলের মত হয় তবে আমি তা- 
হার চেষ্টা করিতে পারি। লকলে জিজ্ঞাস করিলেন কি 
পরামর্শ কুন রাজ! কুষ্চন্দ্র রায় কহিলেন আপনারা 
মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করুন। 

দেশের অধিকারী সর্ক পুকারে উত্তম হন এব” আন্য 
জাতীয় ও এতদ্দেশীয় না হন তবেই মঙ্গল হয়। জগৎসেট- 
পুভৃতি কহিলেন এমন কে তাহ রিষ্তার করিয়া কহ। রাজা 
কহিলেন বিলাতনিবালী জাতিতে ইঙ্গরাজ কলিকাতায় 
কোঠী করিয়! আছেন যদি তাহার! এদেশের রাজা হন 
তবে লকলমক্গল হইবে। ইহা] শ্রনিয়া সকলেই কহিলেন 
তাহারদিগের কি গণ আছ্ছে। রাজ! কৃষচচন্ত্র রায় কহি- 
লেন তাহারঙিগের গণ এই সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পরহিঞ্*সা 
করেন ন| অতিবড় যোদ্। প্রজার প্রতি যথ্ধেউ দয়া এইস, 

ঘং 
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অত্যন্ত ক্ষমতাপন বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় ধনেতে কুবেরের 
তুল্য পরম ধার্মিক অর্জুনের ন্যায় পরান্রম প্লুজাপালনে 
নাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির এব” সকলই একবাক্য শি্টের পালন 
দুষ্টের দমন রাজার নকল গুণই তাহারদিগের আছে অত- 
এৰ তাহারা দেশাধিকারী হইলে লকলের নিষ্কার নতুবা 
জবনে সকল নষ্ট করিবে । এই কথার পর জগৎনেট কহি- 
লেন তাহার! উত্তম বটেন আমি জ্ঞাত আছি কিন্তু ভাহার- 
দিগের বাকা আমরা বুবিতে পারি না এব” আমারদিগের 
বাক্য তাহার বুৰিতে পারেন না। পরে রাজা কুষ্ণচন্দ্র 
রায় কহিলেন এখন তাহারা কলিকাতায় কোঠী করিয়া 
বাণিজা করিতেছেন দেই কলিকাতার দক্ষিণে কালীঘাট 
তত্রস্থ / কালী পৃজনার্থ আমি মধ্যেং গিয়া ধাকি সেই 
কালে এ কোঠীর বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
থাকি ইহাতে তাহার চরিত্র আমি সসন্তই জ্ঞাত আছি। 
এই কথার পর রাজা রামনারায়ণ কহিলেন আপনি কলি- 
কাতার বড় মাহেবের মহিত লাক্ষাৎ করেন কিন্তু তাহার 
বাকা আপনি কি প্রুকারে বুঝেন এব আপনকার কথাই 
বা তিনি কি প্রকারে জ্ঞাত হন। এই কথার উত্তর রাজা 
কুষ্চচন্দ্র রায় কহিলেন কলিকাতার অনেকং বিশিষ্ট লো- 
কের বলতি আছে তাহার! সকলেই ইঙ্গরেজী ডাষ| অভ্যাস 
করিয়াছেন এব” মেই লকল বিশিউ লোক লাহেবের চা- 
কর তাহারাই বুৰাইয়া ঘদেন। ইহা্তনিয়া সকলই কহি- 
লেন ইহার। এতদ্দেশের কর্তা হইলে নকল রক্ষ! পায় অত- 
এহ আপনি কলিকাতায় গমন করিয়। যে নকল কথা উপ- 
স্কিতহইল ইহ! কোঠীর বড় লাহেৰকে জ্ঞাত করাইবেন | 
তিনি যেমনং কছেন বিস্তারিত আমারদিগকে কহিবেন 
এৰ*্১ তিনি প্লুতিজ্ঞ। করিবেন যে তাহরা দেশাধিকারী 
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হইলে আমারছ্গিগকে এ রাজের প্রতুল করিবেন এব” 
এখন যেং কার্য আমারদিগের আছে তাহাই রাখিবেন। 
এই কথার পরে রাজা,কুষ্চজ্্ রা কহিলেন তাহারা দে- 
শাধিকারী হইবেন রাজোর প্রুতুল রাখিলে রাজার পুতুল 
হয় এ কথা আমারদের কহিতে আবশ্যুক নাই তবে যে 
কথ! কহিলেন আপনারদ্দিগের ষে কার্য আছে তাহাই 
বজায় রাখিবেন তাহার কোন সন্দেহ মহাশয়ের করিবেন 
না। তাহারদের রাজা হইলে কল লোক সুখী হইবে 
কিন্তু আপনার! আমারে স্থির করিয়া অনুমতি করুন। পরে 
মকলেই কহিলেন এই স্থির হইল আপনি গমন করুন ইহ! 
বলিয়া রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে বিদ্বায় করিয়া সকলে স্বং 
স্থানে গমন করিলেন। 

পর দিল রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র রায় নবাৰ সাহেবের নিকট 
আত্ম রাজোর অপ্রতুল নিবেদন করিয়। রাজধানীছইতে 
বিদায় হইয়া স্বরাজো প্রস্থান করিলেন। পরে শিবনিবা- 
নের বাটীতে পন্ুছিয়া রাজা যাবদীয় পাত্র মিত্রগণকে আ1 
জ্ঞা করিলেন আমি একবার কালীঘাটে যাত্রা করিব তোম- 
রাপুস্ততহও। সকলে যে আজ্ঞা বলিয়া রাজসভাহইতে 
স্বং স্থানে আসিয়া রাজার যাত্রার আয়োজন করিতে প্রবর্ত 
হইলেন। কি গৌণে রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র রায় পাত্রকে সঙ্গে 
করিয়া কালীঘাটে উপনীত হইয়1 ফিঞিৎকাল পরে রাজ! 
কুষ্চন্দ্র রায় কোঠীর বড় লাছেবের নিকটে স্বীয় পান্রকে 
ইহা কহিয়া প্রেরণ করিলেন তুমি লাছেরকে নিবেদন কর 
কল্য আমি সাক্ষাৎ, করিতে যাইব। তাহাতে রাজার পাত্র 
আগমন পূর্বক সাহেবের লহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিবেদন 
করিলেন মহারাজ কৃষ্ণচজ্্র রায় কালীঘাটে আলিয়াছেন 
এইক্ষণে বালনা লাহেবের লহিত লাক্ষাৎ্ৎ করেন। লাহেৰ 
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আজ্ঞা করিলেন আমিতে কহিবেন। সাহেবের আজ্ঞাভে 
পাত্রকে সমভিব্যাহার করিয়। পরদিবসে দাহেবের নিকট 
গত হইলেন। রাজ| কৃষ্ণচন্দ্র রায় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ 
করিবামাত্র মাহেৰ যথ্যেটে মর্যাদা করিয়। উপবেশনার্থ 
সি”হাসন প্রুদান্ডকরিলেন রাজা ও সাহেৰ উভয় সিপহা- 
মনোপৰিষ্ট হইয়া! অনেক কথ! প্রুঙ্গে হাল্য পরিহান্যাদি 
করপপুর্বক রাজা অনেক শিষ্টাচার করিলেন। সাহেবের 
প্ুধান চাকর উভয়ের বাকাই উভয়কে বুৰাইয়া৷ দিলেন। 
অনেকং কথার পর রাজ! কহিলেন কিঞ্চিৎ বিশেষ নিবে- 
দন আছে। সাহেৰ কহিলেন কি নিবেদন কহুন। রাজা 
মুরশিদাবাদের তাবছূষ্বান্ত জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন যে এ 
রাজ্য আপনকারা রক্ষা না করিলে যাবদীয় লোক অত্যন্ত 
র্লেশ পায় এব. জবনের অধিকার ধাকিলে দেশ নষ্ট হয় 
এই কারণ নবাবের প্রধান পাত্র মিত্রগণ আপনকার নিক: 
টে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। লাহেৰ লকল বৃত্বান্ত 
শ্রবণ করিয়া আশ্বান দিয়া কহিলেন এই লম্বাদ আসি বি- 
লাতে লিখি তধাকার আজ। প্রান্তে পশ্চাৎ যুদ্ধ করিয়া 
এতদ্দেশ হস্তগত করিয়া তাবৎ, প্ুজাকে পরম সুথে রাখিৰ। 
আপনি এই সমাচার নবাকের অমাত্যেরদিগকে লিখুন 
নাহেৰ হঙ্গেউ আশ্বাম ৰাক্যে সম্বর্ধিত করিয়া রাজা কুষণ- 
চজ্স রায়কে বিদায় কয়ত এই সকল বৃত্বান্ত বিলাতে লিখি- 
লেন। রাজ! শিৰনিবালের বাটাতে উপস্থিত হইয়া নবাৰ 
নাছেবের প্রধান পান্রকে বিষ্তারিতরূপে তাৰ জ্ঞাপন 
করিলেন। লকলেই শ্রবণ করিয়া! সব হইলেন। | 

দৈবঘটনাক্রমে নবাবের ৰিপদ উপস্থিত হইল। তত্ত্বাস্ত 
এই । | 

ইক্সরাজের বাণিজ্যের কোরী নেক গ্রামে ছিল যে জিনি- 


মহারাজ কৃষ্ণচজ্্ররায়স্য চরিত্র” । ৪৩ 


'মের যে রাজকর নিয়ম ছিল সেই মত নবাব সাহেৰ পাই-* 
তেন। নবাব সাজেরদৌল! তীন্তঃকরণে করিলেন ইঙ্জরা- 
জেরা ব্যাপার বাণিজ্য অতিবিষ্তর করিতে লাগিলেন। 
অতএব আমি এখন অধিক বরাজকর লইব ইহাই বিবেচন!1 
করিয়া পুধানং পাত্রগণকে আজ্ঞা! করিলেন সর্বত্র সম্থাদ 
লিখ যেখানেং ইঙ্গরাজের বাণিজোর কোঠী আছে মেই ২ 
স্থানে আমার যেং চাকরেরা রাজকরের নিমিত্ব আছে তাহা" 
বূদিগের উপর এই লিখে সকল নিয়ম আছে তাহা অপে- 
ক্ষা রাজকর অধিক লয়। ইহ শ্রনিয়া পাত্র কহিলেন ইঙ্গরাজ 
মাছেবের! বিদেশী মহাজন এ দেশে অনেক কালারধি ব্যা- 
পার বাণিজ্য করেন নিয়মিত রাজকর বরাবর দেন কখন 
অধিকদেন নাইএখন আপনি অধিক লইবেন এউত্তম পরা- 
মর্শ হয় নাতবে মহাশয় কর্তা যেমত আজ্ঞা হয়| এই কথায় 
যাৰদীয় প্রুধানং পাত্র মিত্রগণ মকলেই কহিলেন মহারাজ 
মহেন্দ্র যে কহিলেন এই উত্তম। আদ্যোপান্ত যে হইয়! 
আমিতেছে এখন তাহার ব্যতিক্রম কর! ভাল নহে। পাক 
সিত্রগণের বাকা শ্রবণ করিয়া নবাৰ উয্বান্থিত হইয়া 
কহিলেন তোমর| আমায় চাকর আসি যেমনং কহিব সেই 
মত কার্য করিবা। তোমারদিগের বিবেচনায় কি করে 
পুনরায় ষদি এ বিষয়েতে কেহ বাকা কহ তবে তাহার 
যথ্থেউ শান্তি করিব সকলে মিঃশজ হইলেন। পরে আজ্ঞা 
প্রমাণে যেখানে কোঁঠী ছিল সেইং স্থানে চাকরের প্রৃতি 
লিখিলেন অদ্যাবধি ইঙ্গরাজ সাহেব লোকেরা যে বাণিজা 
করিতেছেন তাহারঙ্গিগের করের যে নিয়ম ছিল তাহা 
অপেক্ষা অধিক লইব1। এই লমাচার পাইয়া নবাবের 
চাকর লোকের! কোঠীর চাকরেরদিগের স্থানে অধিক রা- 
জকর লইতে উদ্যত হইল ফোঠীর চাকর সমন্ত কলিকাতার, 
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*কোঠীর বড় নাহেৰকে বিস্তারিত সমাচার লিখিলেন লাহের' 
এ নকল পত্র পাইয়া সম্থাদ জ্ঞাত হইলেন। 

এই মময়ে নবাৰ সাহের রাজ! রাজবক্পডের উপর কোন 
কাধের কারণ উত্মান্থিত হইলেন কিন্তু বাহ্যো প্লুকাশ করেন 
নাই। রাজা রাজবল্পভ আপন পুত্র কৃ্ণদাদের সহিত 
গোপনে বিবেচনা করিলেন যে নবাৰ সাহেব আমারদি- 
গের উপর উদ্মা করিয়াছেন অতএব যদি আমরা এখানে 
থাকি তবে জাতি প্রাণ ও ধন নকল যাইবে অত্তএব এই 
লময় সপরিবারে পলায়ন করি। * রাজা কৃষ্ণদান কহিলেন 
নবাবের লাক্ষাৎ থাকিলে এ নকলি নারিবে কিন্তু পলায়ন 
করিয়া কোথায় যাইৰ লকল দেশ নবাবের | রাজা রাজব- 
ল্লড কহিলেন চল কলিকাতায় যাই সে স্থান নবাবের অধি- 
কার নহে। ইঙ্গরাজ দাহেবেরদিগের অধিকার এব 
তাহারদিগের গণ রাজ। কৃষ্ণচন্দ্র রায় বিস্তারিয়া কহিয়া- 
ছেন তাহাতে আমি জাত আছি তাহারা শরণাগত জনকে 
ত্যাগ করেন না। অতএব কলিকাতায় গমন করা পরামর্শ 
নতৃৰা সকল নষ্ট হইবে এই স্থির করিয়। সপরিবারে পলা" 
যন করিয়া রাজা রাজবল্পভ কলিকাতায় আলিয়। কোঠীর 
বড় লাহেবের শরণ লইয়! বিস্তারিত নিবেদন করিলেন। 
কোঠীর লাহেৰ আশ্বাস করিয়া বলিলেন তোমারদিগের 
কোন চিন্তা নাই কলিকাতায় থাক ইহা বলিয়া আপনার 
প্রধান চাকরকে কহিলেন রাজা রাজবল্পভ ও কৃষ্ণদান দুই 
জনে নবারের শঙ্কায় পলায়ন করিয়া আমার শরণ লইয়াছে 
তুমি যথেউ আশ্বাস দিয়া উত্তম এক স্থানে রাখ। মাহেবের 
আজ্ঞা মতে প্রধানং চাকর উত্তম স্থানে তাহারদিগকে রা. 
খিলেন। 

কিছু কাল গৌণে নবাৰ জ্াজেরদৌলা শ্রবণ করিলেন যে 
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রাজা রাজৰল্পভ ও কৃষ্ণদান সপরিবারে পলায়ন করিয়া 
রুলিকাতায় গিয়া রহিয়াছেন শ্তনিবামাত্র অতিক্রোধাম্বিত 
হইয়। মহারাজ মহেন্দ্রকে আজ্ঞা করিলেন। কলিকাতার 
কোঠীর বড় লাহেৰকে পত্র লিখ যে আমার চাকর রাজ" 
বল্পভ ও কৃষ্ণদান এখানহইতে পলায়ন করিয়। আপনকার 
নিকটে আছে ভাহারদিগের দুই জনকে বন্ধন করিয়া আ- 
মার নিকটে শীঘু পাঠাইৰে। মহারাজ মহেন্দ্র নবাৰ মা- 
হেবের আজ্ঞ! শুনিয়া নিঃশব্দে রহিলেন ক্ষণেকের পর 
নিবেদন করিলেন যে আজ্ঞা তাহাই লিখিতেছি কিন্তু এক 
নিবেদন আছে নবাৰ কহিলেন কি কলিকাতার কোঠীর 
যেৰড় সাহেব আছেন তাহারদিগের জাতির এক নিয়ম 
আছে যদি কেহ শরুণাগত হয় তাহার জন্যে আপনার প্রাণ 
দিলেও যদি সে রক্ষা পায় তাহাও করেন এ কেবল ভীহার- 
দিগের নিয়ম নহে লকলেরি শাস্ত্রে এই মত শরণাগত ত্যাগ 
করিলে অধর্থ কিন্ত বিশেষ তাহারদিগের পণ প্রাণ থাকিতে 
শর্ণাগত ত্যাগ করেন না। অতএব নিবেদন করি কিঞিৎ 
কালের জন্যে রাজবল্পঙ কলিকাতায় ধাকুন পশ্চাৎ কৌশল- 
ক্রমে আমি তাহাকে আনিতেছি হঠাৎ এমত লিখন যদি 
আপনি লিখেন আর কোঠীর বড় দাহেব রাজবল্লডকে 
ত্যাগ না করেন তবে বিবাদ উপস্থিত হইবেক। তাহাতে 
যেরূপ কাধ্য করিতে আজ্ঞা করেন সেই মত কার্ধ্য করি। 
নবাৰ শ্রনিয়া অধিক ক্রোধ করিয়। কহিলেন এখনি কোঠীর 
বড় মাহেৰকে লিখ। পরে মহারাজ মহেন্দ্র মুনমি লোককে 
পত্র লিখিতে আজ্ঞা করিয়া ছিলেন পত্রের বিবরণ এই | 
আত্ম মঙ্গল সম্াদ লিখিয়া লিখিলেন আমার চাকর 
রাজ! রাজবন্পভ ও রাজা কুষ্দাম এখানহইতে পলায়ন 
করিয়া আপনকার গিকটে রহিয়াছে । অতএব ভাইজী 


৪৬ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়স্য চরিত্র্। 


দুই জনকে বন্ধন করিয়া শীঘু আমার নিকট পাঠাইবেন 
ইছাতে কদাচ অন্যমত করিবেন নী এইমত পত্র লিখিয়ন 
কলিকাতায় পাঠাইলেন | কোঠীর বড় সাহেৰ লিপি পাঁ- 
ইয়া আপন প্রধান২ পাত্র হ্িত্রগণকে আহ্বান করিয়া পত্র 
দেখাইলেন চাকরের! পত্র জ্ঞাত হইয়া সাহেবকে পত্রের 
অর্থ জ্ঞাত করাইলেন পত্রের অর্থ শুনিয়া সাহেৰ হাল্য 
করিয়া আত্মচাকরকে আজ্ঞা করিলেন পত্রের উত্তর লিখ। 
নবাৰ সাহেবকে কলিকাতার কোঠীর ৰড় সাহেব যে উত্তর 
লিখিলেন তাহার বিবরণ এই । 

আত্মমঙ্জল 'সমাচার লিখিয়! লিখিঙ্সেন ভাই লাহেবের 
এক পত্র পাইয়া পরম স্ব হইয়। সমাচার জ্ঞাত হইলাম। 
আপনকার চাকর রাজ! রাজবন্পভ ও রাজা! কুষ্ণদাস দুই 
জন পলায়ন করিয়া আমায় শরণাপন্ন হইয়াছে তাহার 
কারণ এই ভাই মাছেবের সঙ্গে আমার যথেষ্ট প্রণয় আছে 
আমার নিকট ধাকিলে ইহারা ভয়হইতে মুক্ত হইবেক। 
অতএব এ ক্কুদু লোক ইহার প্রতি আপনকার ক্রোধ যেমন 
মেষের উপর মিপ্হের পরাক্রম অতএব আপনি এ দেশা- 
ধিকারী নকলের উপর কুপাবলোকন করিয়া পালন করা 
উচিত হয়। ইহাতে যদ্যপি অল্পং অপরাধে চাকরেরদি- 
গের উপর নিগ্রহ করেন তবে কর্তার মহিমার ত্রুটি হয় 
আর লিখিয়াছেন দুই জনকে বন্ধন করিয়! শীঘু পাঠাইতে 
এ বড় আশ্চর্য্য বাকা । শরণাগত জনকে ত্যাগ করিতে 
সর্ব শাস্ত্রে নিষেধ এব* আমারদিগের শাস্ত্রে ও ব্যবছারে 
যথেউ মন্দ অতএব কিঞিৎকালের জন্যে আপনি ৰান্ত 
হইযেন না আসি কৌশলক্রমে রাজবল্লভকে নিকট পাঠা- 
ইৰ। আর আমারদিগের বাণিজা এ দেশে অনেক কালা- 
হধি আছে ভাহাতে রাজকরের যে নিয়ম আছে তাহা! দি- 


চ 


সহারান কুষ্ণচন্জ্ররায়লা চরিত্র । ৪৭ 


তেছি হঠাৎ আপনকার চাকরের! অধিক লইতে চাহে এ 
বিষয় আপনি আত্মলোকেরদিগকে বারূধ করিয়া] দিবেন 
অধিক নাচাছে। 

নবার লাহের কোঠীর নাহেবের পত্রের উত্তর জ্ঞাত 
হইয়। পাত্র মিত্রগণকে আজ্ঞ! করিলেন কলিকাতার কো 
চার লাহেৰ ষে উত্তর লিখিয়াছ্ছেন তাহার শীঘু প্রত্যুত্তর 
লিখ পাত্র আক্তঞামতে পত্র লিখিলেন তাহার বিবরণ এই । 

আত্মমঙ্গল লিখিয়৷ লিখিলেন ভাইজীর পুত্যুত্তর পত্র 
পাইয়া নম্থাদ জাত হইলাম লিখিয়াছেন রাজবলনড ও কৃ 
দান দুই জন পলায়ন করিনা আপনকার শরণাগত হয়- 
ছে অতএব শরণাগত ব্যক্তিকে ত্যাগকরণে যথেইউ অধর্থা 
সে পুমাণ বটে কিন্তু রাজাজ্ঞ। পরিত্যাগ করিলেও অধর 
আছে আর আপনি বিদেশী তাহাতে মহাজন দেশাধিকা- 
রির লহিত বিবাদ হয় এসত কাধ্য কর। উচিত নছে। অত- 
এব আমি এদেশের অধিকারী আমার বাক্যে যদ/পি নি- 
যম ভঙ্গ হয় তাহাও পণ্ডিতের কর্তব্য আপনকার সহিত 
যথেক্ট পুণ্য আছ্ছে হাহাতে প্রণয় ভঙ্গ না হয় এমন করি- 
বেন। আর লিখিয়াছেন আপনকার কোঠী ষেখানেং 
নেইং স্থানে আমার লোক অধিক রাজকর লইতে উদ্যত 
হইয়াছে তাহার কারণ এই পূর্বে যখন আপনারা এদেশে 
কোঠী করিলেন তখন অল্লং নামগ্রীর বাণিজ্য রর 
এখন অতিশয় দুৰা জ্রয়বিক্রর় করিডেছেন। 
ইহাতে কিরপে পূর্বের মত রাজকর ধাকে এব রা 
রেরদিগেরও এই ধর্থ হদি অধিক বাণিজ্য হর ভবে ষে 
দেশাধিকারী পাকে তাহাকেও কিছ্রিৎ অধিক দেয় সে যে 
হউক। এখন রাজবন্নত ও কৃষণদাসকে শীহু এখানে পাঠা" 
ইবেন এব যেস্থানে আপনকার কোঠী আছে লেইং কো. 


৪৮ মহারাজ কুষ্চন্দ্ররায়স্য চরিত্র” । 


ঠীতে সমাচার লিখিবেন অধিক রাজকরু দেয় বর" এখন 
যে হারে রাজকর দিবেন এইমত চিরকাল থাকিবে এইরূপ 
পত্র লিখিয়। কলিকাতায় পাঠাইলেন দূত আমিয়া কোঠীর 
বড় নাহেবকে পত্র দিলেন কোঠীর বড় লাহেৰ পত্র জ্ঞাত 
হইয়! পুনরায় উত্তর লিখিলেন তাহার বিবরণ এই | 
আপন মঙ্গল ও শিষ্টাচারের পর লিখিলেন নবাৰ ভাই- 
জীউ লাহেবের পত্র পাইয়া মকল সম্থাদ জ্ঞাত হইলাম রা- 
জা রাজবল্পভ ও কৃষ্ণদাসের কারণ পুনঃ২ লিখিতেছেন 
আর লিখিয়াছেন যে দেশাধিকারির বাক্যে নিয়ম ভঙ্গ 
করিতে পারে এব*্* রাজাজ্ঞা ল্ুনে পাপ আছে সেও প্র- 
মাণ বটে। কিন্তু আত্মং শাস্্রমতে এই হয় যে শরণাগত 
জনের কারণ প্রাণ দিবেক তথাপি তাহাকে ত্যাগ করিবে 
ন| অতএৰ দেশাধীকারী ব্যতিরেকে অন্য কেহ প্রাণ দও 
করিতে পারে না তুল্যাতুল্য হইলেই প্রাণের শঙ্কা কিন্ত 
শরণাগতের কারণ পে শঙ্কা করিবে না তাহার প্রমাণ 
অনেকং শাস্ত্রে আছে। সমান জনের সহিত শরথাগতের 
কারণ বিবাদ হইলে প্রাণ যাওনের কারণ কি অতএব যে 
খানে প্রাণপণ সেখানে শরণাগতের জন্যে যদি দেশাধিকা- 
রির মহিত বিবাদ হয় তাহাও স্বীকার করিবে তাহাতে 
যদ্যপি প্রাণ যায় তথাপি ধর্মী এব” যে নিয়ম আছে তাহ! 
ও রক্ষা হবে। অতএব আপনকার নিকট উত্তমং পঞ্চিত 
আছেন তীহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিষেন। যদি তাহার- 
দিগের ব্যবস্থাতে শরণাগতকে ত্যাগ করা যায় তৰে আমি 
ত্যাগকরিব। আর এ রাজ্য পূর্বে হিন্দু লোকেরুদিগের 
ছিল আপনকার নিকটে অনেক২ হিন্দু চাকর আছে তা 
হারা অবশ্য আপনং শাস্ত্র জ্ঞাত আছে। দেখুন অতিপূর্বে 
দপ্তী নাঞজে এক রাজা ছিলেন সর্ব] মূগয়ী করিতেন এক 


মহারাজ কৃষণচজয়ায়ল্য চরিত্র” । ৪১ 


দিবস দণ্তী রাজ! মগয়াতে গমন করিলেন এক বনের মধ্যে 
গমন করিয়া মৃগয়! করিতেছেন ইতিমধ্যে অতান্ত চঞ্চল গাতি 
এব” আশ্চহা মুর্তি এক অস্খিনী দেখিয়া রাজা অতিশয় 
স্ব্ট হইয়! সকল সৈন্যকে কহিলেন এই অঙ্িনীকে ধুর । 
রাজাজ্ঞা পাইয়া সকল লৈনা অস্থিনীকে ধরিলেক। দণ্ড 
রাজ! অঙ্থিবীকে লইয়া আত্ম রাজো গমন. করিলেন। 
অশ্বিনী ছিবলে ঘোটকী রাত্রে এক অপূর্ব সুদ্দরী কন্যা 
হয় ইহাতে ছণ্তী রাজার বড় আশ্যর্যা বোধ হইল। এই 
রূপে কিছুকাল যায় এক দিস রজনীতে মেই কন্যাকে 
দণ্ডী রাজ! জিজ্ঞাসা করিলেন তৃমি কে আমাকে সতা 
কহ। তখন সেই কনা! কহিলেন আসি সর্গের নর্তকী 
ছিলাম এক দিবম ইন্দ্রের নিকটে নৃত্য করিতে অন্যমনস্ক! 
হইলাম ইহাতেই তাল ভঙ্গ হইল তাল তঙ্গহওনে ইজ উদ্মা 
করিয়। কছিলেন হেমন ভুমি অদ্দ নৃত্য করিলা জতএহ 
জ্টিনী হইয়া সর্বদা বনমধে) গিয়] নৃতা কর। পরে জমি 
ইজ্্রকে বহুবিধ ভ্তব করিলাম ভাহাতে ইজ্জ কিঞিৎ, তুউ 
হইয়। কহিলেন তুমি রজনীতে কন্যা হইব । এবস দন্তী 
রাজ! তোমারে ধরিবেক তারপর মুক্ত হইয়। আমার নিক" 
টে আলিব1। ইহা স্তনিয়। দণ্তী রাজ! বতৃপূর্বক জস্থিনীকে 
রাখেন এক দিবস ছ্ীষ। আপন আলরে শ্রবণ করিলেন 
যেদত্তী রাজা এক অপূর্বা অস্থিনী পাইয়াছ্ধেন। লেই 
জঙ্থিনী চাহিলেন দ্তী রাজ! মে জশ্থিনী কদাচ দিলেন না। 
পরে ভ্রীকুঞণ বহু সৈনা লইয়া যুদ্ধ করিতে উদ্/ত হইলেন। 
দ্তী রাজা শ্রবণ করিলে হে ঠিক জামার সঙ্গে যুদ্ধ করি- 
তে আমিতেছেন। তাছাতে পঞ্লাইয়। অনেকং স্থানে গমন 
করিঙেন। পরে পা পুত্র সুধিঠির তাস অর্জুন নকুল 
লহদের ইহারদিগের মধ ভীমের শরপাপন্ হইলেন ভী, 
ড 


৫০ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররারস্য চরিত্রণ্১। 


আশ্বান করিলেন হে দণ্ডিরাজ অশ্থিনীর সহিত আমার নি- 
কটে থাক তোসার কোন চিন্তা নাই দণ্তী রাজা যখেউ আ. 
শ্বাস পাইয়া ভীমের নিকটে রহিলেন। পরে প্রীকু্ণ 
শ্নিলেন যে দণ্তী রাজা অশ্থিনী সহিত ভীমের শরণাপন্ন 
হইয়াছে পশ্চা শ্ীকৃঞণ দূত পাঠাইলেন যে দণ্তী রাজ। 
অস্থিনীর সহিত লেখানে আছে অতএব তাহাকে এব” 
অশ্বিনীকে শীঘু আমার নিকট পাঠাইবেন। এই সম্থাদ 
পাইয়! ভীম বড় ভাবিত হইলেন ভীমেরদিগের বল বুদ্ধি 
বিক্রম যে কিছু মকলি গ্রীক । অন্তঃকরণে বিবেচনা করি- 
লেন ফে শরণাগত জনকে রঙ্ষ! যদি না করি তবে বৃখা প্লাগ 
ধারণ করা যদি না দিই তবে জ্ীকৃষেের যুদ্ধেতে প্রাণ রক্ষ। 
হইবে না! তবে কি করি অনেক মত চিন্তা করিয়া স্থির করি- 
লেন ৰর*: যুদ্ধেতে প্রা যায় নেও উদ্বম ভধাপি শরণাগত 
জনকে দেওয়া মত নহে ইহাই স্থির করিয়া কুষের দূততকে 
বিদায় করিলেন। দণ্তী রাজা ও অশ্থিনীকে দিলেন না 
আকুঞ্চ এই সম্থাদ পাইয়। মহাক্রোধে সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করি- 
তে আগমন করিলেন পশ্চাৎ ভীম আত্মনহোদরেরদিগকে 
নম্থাদ দিলেন তখন যুধিষ্ঠিরপুত্তি স্তনিয়। মহ। ক্রোধান্থিত 
হইয়া রণ করিতে প্রবর্ত। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন তোমরা আমার 
আশ্রিত গণ্তী রাজার কারণ আমার সঙ্গে রণ করিতে আসি- 
য়া । ভীমার্জুন কছিলেন আপনি যাহাকহিলেন নে পুমাণ 
বটে কিন্তু শরণাগত জনের কারণ আমরা প্রাণ দিতে স্বীকার 
করিক্কাছি। তখন জীকুফঃ হাসা করিয়! কহিলেন আমি 
তোমারদিগের সাহল এস ধর্মজান দেখিহায় কারণ এপ 
করিয়াছিল 'ম এইরূপে কখোপকখন জনেক হইল। পশ্চাৎ 
অশ্বিনী নাক্ষাতে আলিয়া কফ দর্শন করিয়া ইঞ্জের অতিল- 
মপাতহইতে মুক্ত হইয়া আত্মস্থানে গমন করিলেন। 


মহারাজ কৃষ্ণচন্্ররায়স্ চিত্র” । ৫১ 


অতএব আমি হিন্দুলোকের স্থানে এমত কথা শ্রবণ করি- 
যাছি এব” হিন্দুর শান্ত্রেও অনেক স্থানে প্রমাণ আছে যে 
শরগাগতকে কদাচ ত্যাগ করিবে না আমারদিগের শান্ত্রেও 
শরণাগতকে ত্যাগ করিতে যে নিষেধ আছে তথাপি 
বারং লিশ্িতেছেন আপনি এদেশের বর্তা আপনকার নি- 
কটে নকল জাতীয় মনুষ্য আছে বর” লকলকে জিজ্ঞানা 
করিবেন। বিশেষতঃ আমারদিগের পণ প্রাণসত্তে শরণা- 
গত ব্যক্তিকে ত্যাগ করির না অতএব রাজবঙ্গভ ও তৃষ- 
দাসকে পশ্চাৎৎ কৌশলক্রমে আপনকার নিকট পাঠাইক। 
এইক্ষপে আপনি কিঞিছ্কালের জন্যে স্থির ধাকিবেন। 
আর যে লিবিয়াছেন আমারঙ্গিগের বাণিজ্য অধিক ছই- 
তেছে অতঞৰ রাজকর অধিক লাগিবেক কিন্ত আমার়দি- 
গের বাণিজ্য এ দেশে অনেককালাবধি আছে তাহাতে 
হস্তিনাপুরের লমাটের রাজ! এই নিয়ম করিয়া! দিয়াছেন 
এবস্, কতং সুবাঁগিয়াছে কন অধিক দেই মাই এখনও 
অধিক দিব না আপনি ৰিবেচক বিবেচনা করিয়! যে সঙ" 
পরামর্শ হয় তাহাই করিবেন | 

এই মত লিখন লিখি! নবাৰ সাহেবের নিকট পাঠাই- 
লেন। 
' নবাৰ সাহেষ কলিকাতার কোঠীর বড় সাছেবের পত্র 
জ্ঞাত হইয়। অত্যন্ত ক্রোধাস্থিত হইয়া পাত্রকে আজ্ঞা 
করিলেন কলিকাতার কোঠীর ললাহেব বুকি আমার বাক্য 
স্তনিলেন না অতএব আর এক পত্র লিখ হদ্গি বাক্য পা1- 
লন করেন তছে ভালই নভুব। জমি কলিকাতা লুঠ করিয়। 
তাছারদিগ্রকে এ দেশে গ্রাকিসত, দিব ন]। পা নিবেদন 
করিলেন আপনি দেশাধিকারী কিন্তু শান্ত্রমত. বিচার করি- 
লে ভাল হয় তাহাতে নৰাৰ কছিলেন আমার আজ! 

তং 


৫২ মহারাজ কৃষণচন্দ্ররায়স) চরিত্র” । 


লগ্ুন করিলে আমি শাস্ত্র বিচার করি না তুমি শীঘু পত্রের 
উত্তর লিখিয়া আন। মহারাজ মছ্ছেক্দ্র নীরব হইয়| পত্র 
লেখাইলেন তাহার বিবরণ এই | 

আত্মশিই্টাচারের পত্র লিখিলেন ভাই সাহেবের পত্র 
পাইয়। লকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম আপনি অনেকং 
শান্ত্রমত লিখিয়াছেন এব০২ পূর্বে ষেমন২ হইয়াছে তাহ1ও 
লিখিয়াছেন এ লকলি প্রমাণ বটে কিন্তু সর্থব্রই রাজা- 
রদিগের এই পণ যে শরণাগত ত্যাগ করেন ন তাহার 
কারণ এই রাজ! যদি শরখাগত ত্যাগ করেন তবে রাজ্যের 
বাহুল্য হয় না এব” পরাক্রমেরও ক্রুটি হয় আপনি রাজ! 
নছেন কেবল ব্যাপার বাণিজ/ করিবেন ইহাতে রাজার 
ন্যায় ব্যবহার কেন। অতএব যদি রাজ] রাজবন্লভ ও কৃষ্ণ 
দালকে এখানে শীতু পাঠান তৰে ভালই নতুবা আমি আ- 
পনকার লহিত যুদ্ধ করিব আপনি যুদ্ধসক্জ! করিবেন কিন্তু 
যদি যুদ্ধ না করেন তবে পূর্বের ষে নিয়মিত রাজকর আছে 
এইক্ষণে তাহাই দিৰেন আমি আপন চাকরেরদিগকে 
আজ্ঞ। করিয়! দিলাম এব শ্রীযুত কে'মপানির নামে যে 
ক্রয় বিক্রয় হইবেক তাহারি নিয়ম থাকিবে কিন্তু আর 
যত সাহেব লোকের! বাপিজা করিতেছেন তাহারদিগের 
স্থানে অধিক রাজকর লইব অতএব আপনি বিবেচক সৎ- 
পরামর্শ করিয়] পত্রের উদ্ধর লিখিবেন। এইরূপ পত্র 
লিখিয়। কলিকাতায় বন্ধ ফ্টছেবের নিকট পাঠাইলেন। 

কোষীর বন্ধ লাহেৰ পত্র জাত হইয়! আপনার চাকর 
লোককে জাত করিলেন আর কহিলেন আমি ব্লাজবন্পত ও 
কু্দানকে কদাচ দির না অভঞব বুঝি নৰাবের সহিত 
আমার বিবাদ উপস্থিত হইল কিন্ত নৰাৰ এ দেশাখিকারী 
কাহার নৈন্য অধিক আমি মহাজনীয় বাৰলায় করি পৈন্য 


২ ফাই 


মহারাজ কৃষণচন্্ররায়দা চরিত্র” । ৫৩ 


নাই ভাহাতে চার! কি ভোমরা এ নগরে ৰাল করিয়া রহি- 
য়াছ অতএব আত্মং পরিবার অন্য দেশে প্রেরণ কর আর 
কিছু সৈন্য যদি সষ্গ্রহ করিতে পার ভাহারও চেষ্টা পাও 
এব” নবাবের পত্রের উত্তর লিখ । 

এই মত পত্রের উত্ধর প্রত্াত্তর অনেকং গেল নবাৰ 
ত্রাজেরদৌলা কদাচ কাহার ৰাক্য শ্রবণ করিলেন না মহা- 
ক্রোধাস্থিত হইয়া যাৰদীয় সৈন্য মজে করিয়া যুদ্ধের কারণ 
কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন। 

কর্লিকাতার কোঠীর বড়-লাহের শনিলেন যে নবাৰ লা 
জেরদৌলা সসৈনো যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন ইহা শ্রবণ 
করিয়া আপনার যাবদীয় চাকর লোককে আস্কান করিকা 
কহিলেন তোমারদিগকে পূর্বেই লকল বৃস্ধান্ত কহিয়াছি 
সম্প্রতি নবাৰ লসৈন্য রপকরিতে আলিতেছেনতোমরা লক- 
লে লাবধান ধাক এব” আর কিছু সৈন্য আমাকে আনিয়া 
দেহ। সাহেবের যতং চাকর লোক লকলেই উদ্থি্ হই 
য়া চিন্তা করিতে প্রবর্ত এব সাহেবের আজ্ঞানুলারে কিছু 
সৈন্য নস্গ্রহ করিয়। দিয় আত্মং পরিজন লোককে অন্য 
স্থানে গোপনে রাখিয়া আপনারা লকলে সৈনোর সঙ্গে 
থাকিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। পুরাণ 
কোঠীর গড়ের উপর গ্বরেং কামান রাখিয়া রণ সঙ্জা করি- 
য়াসকলে লাহধান খাফিলেন। তখন পুরাতন 
নীচে গঙ্গা ছিলেন তাহাতে ঘুদ্ধের ছোট জাহাজ প্রস্তুত 
করিলেন এব ঘাবদীয়'ধন ও বঙ্মূলা দুৰা সমস্তই জাহাজ' 
রাখিয়া অত্যন্ত সাহস করিয়া প্রস্তত হইয়া ধাকিলেন এবস 
বাগযাজারের পুলের উপর পঁচিশ কামান ও কিকিৎ 
নৈনাগ্লাৰিলেন। | 

কিছিৎ, গৌণে নৰাহ স্লাইীয়াদীল! পশ্চাৎ্চ সৈন্য লইয়া 


৫৪ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়ন্য চরিত্র” । 


কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন বাগবাজরের পুলের নিকট 
উপস্থিত হইলেই যুদ্ধ আরস্ভ হইল। নবাবের বু সৈন্য 
ছিল তথাপি পুলের সৈন্যগণকে জয়ী হইতে পারিতেছে না 
এবপ নবাবের অনেক সৈন্য নউ হইল। কলিকাতানিবালি 
লোক সকল তরণিতেই প্রায় আন্ছে। রাজা রাজবল্পভ ও 
কুষ্কদাস নৌকাযোগে বঙ্গ দেশে গমন করিয়া, অতিগোপনে 
রহিলেন। পরে বাগষাজারে অনেক যুদ্ধ করিয়! কোঠীর 
বড় লাছেবের সৈন্য কাতর হইল। পরে নবাবের পৈন্য 
নগরে প্রবেশ করিয়া নগরনিবাদিরদিগের ধন এবস্ দুৰা 
যেযাহ1 পায় সে তাহাই লইতে লাগিল পশ্চাৎ নবাবের 
প্রধানং সৈন্যসকল পুরাণ কোঠীর নিকট উপনীত হই- 
লেই কোঠীর লাহেৰ রণ করিতে আরস্ত করিলেন নবাবের 
নৈন্যও রূপ করিতে লাগিল। কিন্তু কাহার শক্তি হয় না 
যে এক পদ অগ্রগামী হন লাহেবের যুদ্ধ ও সাহল দেখিয়া 
সকলেই যথেউ প্রশপ্সা করিতে লাগিলেন যে এমন যোদ্ধা 
কখন কেহ দেখে নাই শিলারৃষ্টির ন্যায় গোলা গুলি পড়ি- 
তেছে এইরপ লঙযাহ যুদ্ধ হইল নবাবের বিস্তর দৈন্য প্রাপ 
ত্যাগ করিলেক। কোঠীর সাহেবের সৈন্য অল্প কি করি- 
বেন গড়ে তিষিতে না পারিয়া জাহাব্ধের উপর আরোহণ 
করিলেন। গঞ্চা্ নবাব লাহেবের় সৈন্য গড়ের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। কফোঠীর বড় লাহেৰ 
জাহাজের উপর ধাকিয়া'অনেক প্রকার যুদ্ব'করিলেন বি- 
স্তর নৈন্যের অল্প পৈনে কিকরিতে পারে । অনেক যুদ্ধের 
পর জাহাজ ভাষাইয়া লাছেব বিলাতে গমন ফরিলেন। 
তখন ভু লোক লকলেই বিমর্ষ হইয়। কছিতে জাগিলেন 
হে এদেশের গার মুল হয়'ন। ফেনন/হিদেশী সউদাগয় 
লোক আর আলিবে এ রোির্যার উপস্থিত হইল অতএব 
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যদি কখন ইঙ্গরাজেরা এ দেশে আইসেন আর ইশ্বর যি 
জবনাধিকারী ন্ট করেন তবেই এ রাজের মঙ্গল হবে নতু- 
ৰা এ দেশের লোকের যথেষ্ট দুর্গতি হইবেক এইরূপ পর- 
সপর কৃহিতে লাগিলেন এব» ্ষুদ্ু লোক সকলেই হাহা- 
কার করিয়! রোদন করিতে লাগিল । আর মকলেই মনে২ 
নবাবেরে মন্দ কহিতে লাগিল কোন ব্যক্তি কছে ভাই হে 
ইঙ্গরাজের তুলা নত্যবাদী নাই এবস দয়া যেই যে লোক 
অন্যস্থানে যে বেতন পাইত সেই লোক নাছেবের চাকর 
হইলে তার বিণ বেতন মিলিত এইরূপ নকলে মাহেবের 
গণানুবাদ করিতে প্রুবর্ত। 

পরে নবাৰ ম্াজেরদৌলা সমরে জয়ী হইয়া যাবদীয়, 
লোককে আজ্ঞা করিলেন কোঠীর মাহেবের চাকর লোকের 
বাটী ঘর যত আছে সকল ভারল্গিয়া ফেল। আজ্ঞামতে সকল 
ভূত্যেরা কলিকাতার যাবদীয় অট্টালিকা ভা্গিতে প্রবর্ত 
হইল নগরমধ্ো উত্তম স্থান রাখিলেক না এইরপ নগর ভগ 
করিয়া সর্ধত্র সৈন্য রাখিয়া নবাব মুরশিদাবাদে গমন 
করিলেন | পাত্র মিত্রগণ লকলে অন্যায় দেখিয়! চমৎ্কুত 
হইলেন শঙ্কায় কেহ কিছু কহিতে পারেন না টন 
এক বছ্মর গত হইল। 

ই১৪স্না রানি 
পূর্ণ করিয়া কলিফাতার নিকষ্টেআসিয়] দূত স্বারা লন্বাদ 
জ্ঞাত হইলেন'যে নবাৰ কিছু সৈন্য রাখিয়া আপনি রাজ- 
ধানীতে গমন করিয়াছেন? পরে হে সকল নৈনা ফলিক- 
তার ডিল তাহারদিগের লঙ্গে যুদ্ধ করত সে সব সৈন্য নি- 
পাত করিয়া কলিকাতা কোঠীর মধ্যে পুবেশপূর্বক আতা- 
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এব” পূর্বে যে নকল লোক চাকর ছিল তাহারা শ্রবণ 
করিয়া! আনম্দসাগরে মগ্ন হইয়া আপনং পরিবার লইয়। 
নগরে প্রবেশ করিল। পরে সাহেবের নিকট নানাজাতীয় 
খাদ্য দুব্য ভেট দিয়া আত্ম সমাচার জ্ঞাত করাইলেন। 
সাহেব হাসা করিয়া অনেক প্রকার আশ্বাস দিয়। পূর্বে ষে 
যে লোক যেয়ে কর্মে নিযুক্ত ছিল নেই লোক সেইং 
কর্মেতে নিযুক্ত করিলেন। নগরবাপি লোকেরদিগের, 
আনন্দের সীম] নাই পরে সাছেৰ প্ুধান চাকরকে আজ্ঞ1 
করিলেন যে পূর্বে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় আমার নিকটে 
আনিয়াছিলেন তাহাতে আমি ই্টাহাকে কহিযাছিলাম যে 
 বিলাতের আজ্ঞানা পাইয়া নবাবের লহিত বিবাদ করিতে 
পারি ন! এখন বিলাতের কর্তার আভ্ঞা পাইয়া আসিয়াছি 
নবাবের লহিত যুদ্ধ করিৰ ষ্ঠাহারা আসার লাছাষ্য করি- 
বেনকি না এই লমাচার রাজ। কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে কহিলে তিনি 
কি উত্তর করেন তাহা! যাহাতে জ্ঞাত হইতে পারি তাহ! 
ক্রহ প্রধান পাত্র কহিলেন যে আজ্ঞা আমি রাজা কুষ৮ 
চন্দ্র রায়ের নিকট দূত প্রেরিত করিয়া সম্থাদ আনাইতেছি। 
পরে সাছেৰের চাকর লাহেবের আগমন লমাচার বিস্তা- 
রিত করিয়া! লিখিয়! মহারাজার নিকটে দূত পাঠাইলেন 
দূত কৃষ্ণনগরে. উপনীত হইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে 
পত্র দিল রাজা পূর্বেই প্লাছেৰের আগমন লম্বাদ পাইয়া- 
ছিলেন পরে পত্র পাইয়! নকল জ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত হউ 
হইয়া দৃত্তকে রাজপ্রলাধ দিয়া পত্রের উত্তর লিখিলেন। ” 

রাজা ডৃষচন্্র রায় লাহেৰকে হে পঞ্জ লিখিলেন তাহার 
বিবয়ণ এই । 

আপন মঙ্গল এব” অনেক, প্লিকার শিষ্টাচার লিখিয়া 
লিখিলেন লাহেহ পুনরায় জঙ্গির করির। কলিকাতা অধি- 
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কার করিয়াছেন ইহাতে অমৃতাভিযিক্ক হইয়! আনন্দার্ণৰে 
মগ্রহইয়াছি এৰপ বুঝি আমারদিগের এ রাজ রক্ষা পাই- 
বে। আপনকার সহিত পূর্বে যে কছোপকধন হইয়াছিল 
মেই লকল সম্থাদকারণ মুর শিদাৰাদে. মনুষ্য প্রেরণ করিলাম 
আপনি রণ মঞ্জা.করিয়। প্রস্তুত খাকিবেন মুরশিদাবাদের 
সমাচার পাইলেই নিবেদন লিখিৰ কিন্তু পূর্বে যে নিবেদন 
করিয়! আসিয়াছি তাহার অন্যধ! কদাচ হইবে না। 

এই প্রকার পত্র লিখিয়। কলিকাতায় লাহেবের নিকটে 
পাঠাইয় দিলেন। পরে মুরশিদাবাদে আত্মপান্রকে পা- 
ঠাইলেন। সাহেব রাজ| কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের লিপি পাইয়। 
অত্যন্ত তুউ হইলেন পশ্চাৎ রাজ। কুষ্চন্্র রায়ের পান্ত্র 
মুরশিদাবাদে উপনীত হইয়া মহারাজ মহেক্্ ও রাজা রা- 
মনারায়গ ও জগৎ্সেট ও মীরজাফরালি ৷ প্রভৃতি নকল- 
কে পূর্বের সমাচার স্রণ করিয়া দিলেন লকলেই যথেষ্ট 
আশ্বাস করিয়! কহিলেন তোমার রাজাকে সম্বাদ দেহ যে 
কলিকাতায় মনুষ/ পাঠান ও যাহাতে সাছেৰ তৃরায় সৈনা- 
মহিত্ত আইলেন তাহ] করেন মীরজাকরালি শী কহিলেন 
আমি নহাবের লেনাপতি সকল সৈন্য আমার বশতাপন্ন 
ফেমতং কহিৰ তাহাই সৈন্োর| করিবে। কিন্তু আমার 
এক কথ। মাহেরকে পালন করিতে হইবে ইছাই সাহেৰ- 
পর্যন্ত নিবেদন করিয়া করার আনহ তবে যেমতং লাছেৰ 


_ আজ্া করিবেন'আমি সেই মত কার্য করিব | রাজ| কফ 


চন্ত্র রায়ের পাত্র কহিলেন কি কথা আজ্ঞ| করুন আসি 
সাহেৰপর্যযন্ত নিবেদন লিখিয়। করার আনাইৰ | মীর 
জাফরালি খা! কহিলেন পশ্চাৎ এ দেশের নবাৰি আম'কে 
দিৰেন যদি লাহে এই প্রুতিজ্ঞা করেন তবে আছি মনো. 
হোগ করিয়া লাহেবের নহিত যুদ্ধ করিৰ না। 
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এই লমাচারের উত্তর আন। পশ্চাৎ কালাপ্রুনাদ সিহ 
বিস্তারিত সমাচার আপন আত্মীয় জনেক মনুষ্য দিয়া! রাজা 
কুষ্চন্দ্র রায়কে নিবেদন লিখিয়া পাঠাইলেন। মহারাজ 
মুরশিদাবাদের যাবদীয় সস্বাদ লিখিয়। কলিকাতার নাছে- 
বকেজ্াত করাইলেন। সাছেৰ বিস্তারিত সমাচার শ্রনিয়া 
যথ্ে্ বউ হইয়া রাজা কৃষ্ণচত্্র রায়কে লিখিলেন নৰাৰ 
জ্রাজেরদৌলার দেনাপতি মীর জাফরালি শ্ব নবাৰি চাহি- 
য়াছে আমিও নত্য করিলাম শ্রাজেরদৌলাকে দূর করিয়! 
“মীর জাফকরালি খকে নবাৰ করিৰ তুমি এই লমাচার মীর 
জাফরালি খাকে দিলে মে যেমত উত্তর করে তাহা আমা- 
কে লিখিব!। রাজ! কষ্চন্দ্র রায় সাহেবের পত্রার্থ জাত 
হইয়! বিস্তারিত সমাচার লোক দ্বারা আপন পাত্রকে জা- 
নাইলেন। * 

রাজপাত্র লবিশেষ জ্ঞাত হইয়া! মীর জাফরালি খার 
নিকট গমন করিয়া আনুপূর্তিক সমস্ত নিবেদন করিলেন । 
মীর জাফরালি খ! অত্যন্ত তু হইয়া কহিলেন আমি আর 
মনোযোগ করিয়া রণ করিব না তুমি সাহেবকে সঙগাচার 
দেও যুদ্ধ করিয়া শীঘু জয়ী হউন। রাজা কৃষ্ণচন্ত্র রায়ের 
পাত্র নিবেদন করিলেন যেমন সাহেৰ সত্য করিয়াছেন 
আপনাকে নবাব করিবেন তেমনি আপনিও নত্য করুন 
যে মনোযোগ করিয়া সমর করিবেন না। এই কথার পর 
মীর জাফর়ালি খা হালা করিয়! সত্য করিলেন রাজা কৃষ্চ 
চন্দ্র রায়ের পানর ঈশ্বরকে লাঙ্গী করিয়1 বিদায় হইলেন। 

“পরে কুষনগরে গমন করিয়া দেখেন ফে রাজা কৃষচন্জ 
রায় শিবনিবাসের বাটীতে গিয়াছেন রাজ। কৃষ্চত্্র রা 
নবাষের শঙ্কায় কখন কোন বাটাতে খাফেন ইহা আত্মভ্‌- 
ত/ৰর্গেরাও জানে না৷ সর্বঙগা। চিন্তান্িত এই সকল কথার 
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যোজনকর্তা আমি যদি নবার ম্লাজেরদৌল! কিছিঃৎ সম্মান 
পায় তৰে আমার জাতি প্রাণ রাখিৰে ৭1 ইহাতে সর্বদা 
বাস্ত থাকেন। পরে পাত্র মুরশিদাবাদহইতে মহারাজার 
নিকটে উপস্থিত ছইয়। সমন্ত নিবেদন করিলেন। মহারাজ 
জ্ঞাত হুইয়। পান্রকে আজ্ঞ। করিলেন তুমি অদ)ই কলিক।- 
তায় প্রস্থান কর বিন্তারিত সমাচার সাহেবের নিকটে নিবে- 
দন করিয়া শীঘু যাহাতে নৰাৰ নিপাত হয় তাহার চে 
পাও গিয়া। পাত্র রাজাজ্ঞামুনারে কলিকাতায়, আলিয়] 
সাহেবের লঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়! আনুপুর্বরিক লমন্ত নিবেছন - 
করিলেন। লাছেৰ তুই হরয়। রাজপাত্রকে প্রুলাদ হব 
দিয়া যথেষ্ট লগ্মান করিয়া বিদায় করিলেন । তখন কালী- 
পুনাদ দি”হ কিঞ্চিৎ গৌণে বাট পুষ্কান করিল। সাহেৰ 
আপন যাবদীয় নৈন্যকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা সকলে 
মুসজ্জ! করিয়। প্রস্তুত হও আমি কল্য নবাৰ স্রাজেরদৌলার 
সহিত লমর করিতে যাইৰ। আজ্ঞামাত্রে লকল নৈন্য রূপ- 
সঙ্জ। করিয়। প্রস্তত হইল লাহে দেখিলেন নকল সৈন্য 
পুত্তত তখন শ্রতক্ষণে লাছেব গমন করিলেন নান! প্রকার 
বাছ/ বাজিতে লাগিল বাদ্যের ধ্বনিতে এব* লৈন্যের 
অপূর্ধ লন্জা দেখিয়া নকল লোক চমঞ্ৃত হইয়া লনকলেই 
জয়ং ধ্বনি করতে প্রবর্ত হইল এব” যাত্রিক ছুব্য সকল 
সম্মুখে রাখিয়া গ্রামের মনুষে/র। মঙ্গলঞ্ষনি করিতে লা- 
গিল লাছেৰ হাস্য করিয়। আপন নেনাপতিকে আজ্ঞা! 
করিয়! দিলেন গ্রামের লোকের উপর কোন লৈন্য দৌরাম্ম/ 
করিতে না পারে লাছের এই রূপে সৈন্য লঙ্গে করিয়া 
চলিলেন। 

পরে মুরশিদাবাদপর্ধ)স্ত লমাচার হইল যে ইঙ্গরাজ 
লাহে নবাবের নহিত রণ করিতে আসমিতেছেন এব”, 


৬ মহারাজ কৃষণচন্তররায়স্য চরিত্র») 


নহাৰ লাহেৰ পূর্বেই জ্ঞাত ছিলেন বিশেষ জ্ঞাত হইয়া 
আপন লেনাপতিকে আজ্ঞা করিলেন তুমি পঞ্চাশ হাজার 
সৈন্য লইয়া পলাশি'র বাগানে গিয়া প্রস্তুত থাকহ। সাৰ- 
ধানে মমর করিব কোনরূপে ইঙ্গরাজ জয়ী হইতে না পারে 
বাকি ফে সৈন্য এখানে থাকিল তাহা লইয়া আমি পম্চাৎ 
গমন করিৰ কিন্তু ইঙ্গরাজের] বড় যোদ্ধা এব” অশেষ মন্ত্র 
৭| জানে কোনরপে ত্রটি ন| হয় লাৰধানং। সেনাপতি মীর 
জাফরালি শব বিষ্তরং সাহস দিয়া সৈন্যের সহিত পলা- 
শির বাগানে আসিয়া রূপসজ্জা করিয়। আছেন কিন্তু মনো- 
মধ্যে বিচার করিতেছেন কিরূপে ইঈ্গরাজেরা জয়ী-হবেন 
অনেক বিবেচনার পর সৈনোর মধ্যে প্রুধানহ ষেহ সৈন্য 
'তাহারদিগের সহিত প্রুয় করিয়া কহিলেন তোমরা কেহ 
মনোষোগ করিয়া রণ করিও ন| যে সেনাপতি সেই ধদ্যপি 
এসন গতি করিতে পুবর্ত হইল ইহাতেই সকল সৈন্য 
দাগ্য করিয়া অপাবধানে ধাকিল। পরে ইঙ্গরাজের যাৰ- 
দীয় সৈন্য পলাশির বাগানে উপনীত হইয়া! নমর আরস্ত 
করিল। নবাৰি লৈন/ লকল দেখিল যে প্রধানং সৈনোর। 
মনোযোগ করিয়া যুদ্ধ করে না এব” ইঙ্গরাজের অগিবৃ্ি- 
তেশতং লোক প্রাণ ত্যাগ করিতেছে কি করিৰ ই্াডে 
কেহ উদ্মাক্রমে যুদ্ধ করিয়। প্রাণ ত্যাগ করিতেছে । যুদ্ধ 
ডাল হইতেছে না ইছ1 দেখিয়া নৰাবের চাকর মোহনদাস 
নামে এক জন লে নবাৰ লাছেবকে কহিল জাপনি কি 
করেন আপনকার চাকরের! পরামর্শ করিয়] মছাশয়কে নট 
করিতে বসিয়াছে। নবাৰ কছিলেন লে কেমন। মোহন 
দান কহিল সেনাপতি মীর জাফরালি 4&। ই্রাজের সঙ্গে 
প্রপয় করিয়। রণ করিতেছে না অতএব নিবেদন আমাকে 
কিছু নৈন্য দিয়া পলাশির বাগানে পাঠান আমি মাইয়া 
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যুদ্ধ করি। আপনি বাকি মৈন্য লইয়া,মাবধানে ধাকিবেন 
পূর্বের দ্বারে যথেউ লোক রাখিলেন এব এইক্ষণে কোন 
ব্বাক্তিকে বিশ্বানঞ্রিবেন না । নৰাৰ মোহন দাসের বাক্য 
শ্রবণ করিয়! ভয়যুক্ত হইয়া সাবধানে ধাকিয়| মোহন দাস- 
কে পঁচিশ হাজার সৈন্য দিয়া অনেক আশ্বাস করিয়া পলা- 
শিতে প্রেরিত করিলেন । মোহন দাম উপস্থিত হইয়া 
অত্যন্ত যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত হইল মোহন দালের যুদ্ধেতে ইন- 
রাজের সৈন্য শঙ্কান্িত হইল। মীর জাফরালি খা দেখি- 
লেন এ কর্ম তাল হইল না ষদ্যপি মোহল দাস ইঙ্জরাজকে' 
পরাভৰ করে আর এ নৰাৰ থাকে তৰে আগারদিগের 
নকলেরি প্রাণ যাইবে অতএহ মোহন দাসকে নিবারণ 
করিতে হইয়াছে ইহাই বিবেচন| করিয়। নবাবের দূত 
করিয়া এক জন লোককে পাঠাইলেন মে মোহন দাসকে 
কহিল আপনাকে নবাব দাছেৰ ডাকিতেছেন শাঁঘু চলুন। 
মোহন দাম কহিল আমি রণ ত্যাগ করিয়। কি প্রকারে ' 
যাইৰ নবাবের দূত কহিল. আপনি রাজাজ্ঞা মানেন না। 
মোহন দাম ৰিবেচন! করিল এ সকলি চাতুরী এ লময় 
নৰাষ লাছেব আমাকে কেন ভাকিৰেন ইহ অন্তঃকরণে 
করিয়া দূতের শিরশ্ছেদন করিয়া! পুনরায় সমর করিতে 
লাগিল। মীর জাফরালি | বিবেচন! করিল বুঝি প্রুমাদ 
হটিল পরে জান্ীয় এক জনকে আজ্ঞ। করিল তুমি ইন্রা- 
জের সৈন্য হইয়া মোহন দাসের নিকট গিয়! মোহন দাস- 
কেনউ করহ। আজ্ঞ! পাইয়। এক জন মনুষ্য মোহন দা- 
সের নিকট গমন করিয়। অগ্নিবাণে মোহন ছ্ালকে মারিল 
সেই বাপে মোহন দাল পতন হইল। পরে নবাৰি যাবদীয় 
দৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়! পলায়ন করিল ইঙ্গরাজের জয় হইল । 
পরে নবাৰ ম্াজেরদৌল। নকল বৃত্থান্ত শ্রবণ করিয়া 
চ 
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মনেং বিবেচনা করিলেন কোনমতে রক্ষা নাই আপন সৈন), 
বৈরী হইল অতএব আমি এখানহইতে পলায়ন করি 
ইহাই স্থির করিয়া নৌকোপরি আরোহণ করিয়! পলায়ন 
করিলেন। পরে ইঙ্রাজ মাহেবের নিকটে নকল সমাচার 
নিবেদন করিয়া মীর জাফরালি খা মুরশিদাবাদের গড়েতে 
গমন করিয়। ই্জরাজী পতাকা উদ্টিরা দিলে সকলে বুৰ্ধিল 
ইঙ্জরাজ মহাশয়েরদিগের জয় হইল তখন সমস্ত লোকে 
জয়ং ধ্বনি করিতে প্রবর্ত হইল এব” নান] বাদ্য বাজিতে 
লাগিল। যাবদীয় প্ুধানং মনুষ্য ভেটের দুবয দিয়া মাহে- 
বের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন নাহেৰ সকলকে আশ্বাস 
করিয়া যিনি যে কর্থে নিযুক্ত ছিলেন সেইং কর্ধে তাহা- 
কে নিযুক্ত করিয়৷ রাজপ্রুনাদ দিলেন মীর জাফরালি খীকে : 
নবাৰ করিয়। সকলকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা সকলে 
মাবধানপূর্বক রাজকর্ম করিবা রাজ্যের পুতুল হয় এব 
প্রুজ! লোক দুঃখ ন| পায় সকলে আজ্ঞানুলারে কার্ধ্য করি- 
তে লাগিলেন। ৃ 

পরে নবাৰ জ্বাজেরদৌল| পলায়ন করিয়! যান তিন দি- 
বস অভুক্ত অত্যন্ত ক্ষুধিত নদীর তটের নিকট এক ফকিরের 
আলয় দেখিয়া নৌকার কর্ণধারকে কহিলেন এই ফকিরের 
স্থান তুমি ফকিরকে বল কিঞ্চিৎ খাদ সামগ্রী দেও এক 
জন মনুষ্য বড় পাঁড়িত কিঞ্চিৎ আহার করিবেক। ফকির 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়' নৌকার নিকট আনিয়া দেখিলর 
নবাব আ্বাজেরদৌল! অত্যন্ত বিষ বদন। ফকির লকল 
বৃত্বান্ত জ্ঞাত হইয়াছে বিবেচন! করিল নবাৰ পলায়ন 
করিয়া যায় ইহাকে আমি ধরিয়া দিব আমাকে পূর্ে 
যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়াছিল তাহার শোধ লইব ইহাই 
মনোমধ্যে স্থির করিয়া করপুটে বলিল আমি আহারের 
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দৃৰ্য পুস্তত করি আপনারা সকলে ভোজন করিয়া পুস্থান 
করুন| ফকিরের প্রিয় ৰাক্যে নবাৰ অত্যন্ত তু হইয়া 
ফকিরের ৰাটীতে গমন করিলেন। ফকির খাদ্য সামগ্রীর 
আয়োজন করিতে লাগিল এব" নিকটে নবৰাৰ মীর জাফ- 
রালি খার চাকর ছিল তাহাকে সম্থাদ দিল যে নবাৰ স্া- 
জেরদৌল! পলায়ন করিয়! যায় তোমর1 নবাৰকে ধর । 
নবাব জাফরালি খার লোকে এ সম্বাদ পাইবামাত্র অনেক 
লোক একত্র হইয়া নবাৰ স্াজেরদৌলাকে ধরিয়া মুরুশি- 
দাবাদে আনিলেক। 

পরে অতিগোপনে নবাৰ মীর জাফরালি খার পুল মীর 
মীরণকে সন্বাদ দিয় ইঙ্গরাজের বড় সাহেবকে সম্বাদ দিতে 
যায় তাহাতে মীরু মীরণ নিষেধ করিয়া কহিলেন যে আর 
কাহাকেও এ সমাচার কহিবা না। মীর মীরণ মনোমধ্যে 
বিবেচনা করিলেন যদি বড় নাহেৰ এ সম্বাদ শ্রবণ করেন 
তৰে স্াজেরদৌলা কদাচ নট হইবে না তৰে আমারদিগে- 
রও মঙ্জল হওয়। ভার এব যেং পাত্র মিত্রগণের! আছে 
ইহারা শ্রবণ করিলেও কদাচ নষ্ট করিতে দিবে না বর্ণ 
নবাৰ জ্বাজেরদৌলাকে নবাবি দেওনের চেষ্টা পাইবেক অ- 
তএৰ নবাৰ আ্রাজেরদৌলাকে এক দণ্ড রাখা নয় ইহাই স্থির 
করিয়। আপনি খড়গ হস্তে করিয়া নবাৰ আাজেরদৌলার 
নিকটে উপনীত হইলেন | নৰাৰ জ্রাজেরদৌল! দেখিলেন 
সিরণ আমাকে ছেদন করিতে আমিতেছে তখন মীরণকে 
অনেকং স্তরতি করিলেন। কিন্তু নির্দিয় মিরণ কদাচ ক্ষান্ত 
হইলনা। পশ্চাৎ নৰাৰ জ্বাজেরদৌল! ঈশ্বরে মনোযোগ 
করিয়া নিঃশব্ে রহিলেন তখন মিরণ খড়ুগেতে নবাৰকে 
ছেদন করিয়! পশ্চা্ প্রচার করিলেক। এই নকল বৃত্থান্ত 

চহ 


৬৪ মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্ররায়স্য চরিত্রণ্ট। 


বড় মাহেৰ শ্রবণ করিয়! যথেষ্ট খেদ করিলেন এব*, পাত্র 
সিত্রগণ সকলেই মহাৰ্যথিত হইয়া কাতর হইলেন। 

মহারাজ মহেন্দ্র পাত্রকর্মে আপন তুাতাকে নিযুক্ত 
করিয়া কলিকাতায় সপরিবারে আসিলেন তখন বড় সা- 
হেব বিবেচনা করিলেন জবনকে প্রত্যয় নাই অতএব পূর্বে 
যেমত নবাৰি ভার ছিল সেমত না রাখিয়া রাজ্য করুতল 
করিতে লাগিলেন স্থানেং সাহেৰ লোক কর্তা নবাবের 
লোক কার্ধ্য করে এই রূপ রাজকর্ম হইতে লাগিল রাজের 
শাসন দিনং হইতে লাগিল প্রুজালোকের যথেষ্ট মুখ কোন 
শঙ্কা নাই ভয়ক্রমে কেহ কাহারু উপরে দৌরাআ করিতে 
পারে না রাম রাজার ন্যায় মনুষ্য নকল নূশ্বী হইল এইরূপে 
কাল ক্ষেপণ করেন। 

কিঞ্চিৎকালের পর বড় নাহেৰ কলিকাতায় আগিয়া রা- 
জা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে আহ্বান করিলেন। রাজ! বড় সাহেবের 
আজ্ঞ। পাইয়! কলিকাতায় উপনীত হইয়া বড় সাহেবের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বড় সাহেৰ রাজ! কুষণচন্দ্র রায়কে 
যথেষ্ট মর্ধ্যাদা করিয়া কহিলেন তোমার মনোনীত যাহা! 
তাহ|বিস্তারিত করিয়া বল আমি পূর্ণ করিব । মহারাজ 
করপুটে নিবেদন..করিলেন আমি কেবল অনুগ্রহের আ- 
কাছ্ঠী। এই কথার পর বড় নাহেৰ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রা- 
য়কে কহিকেন তুমি আমার নিতান্ত বিশ্বামপাত্র এব 
তোমার মন্ত্রণায় সর্ধত্র জয়ী হইলাম তোমার যাহাতে ভাল 
হয় তাহা আমি সর্ধদ| করিব মহারাজাকে অনেক প্রিয় 
বাক্য কহিয়া সে দিবস বাসায় বিদায় করিলেন পর দিন 
রাজাকে বিস্তর* রাজপ্রসাদ দিয়া যথেউ সম্মান করিলেন 
আর পূর্বের যে রাজকর্‌ রাজা! কৃষ্ণচন্দ্র রায় দিতেন তাহ! 
অপেক্ষ পাচ লক্ষ তস্কা ঘৃচাইয়া ছয় লক্ষ তন্ক! রাজকরের 
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নিয়ম করিয়া! দিলেন ও রাজার মুখ্যাতি ৰিলাতপর্ধ্ন্ত লি- 
খিয়া মহারাজ কৃষ্চন্দ্র রায়কে বিদায় করিলেন। রাজা বড় 
সাহেবের প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়! ও রাজ্যের প্রতুল করিয়। 
এব” যখনকার যে নমাচার মাহেৰপর্ষান্ত নিবেদন করায় 
এ কারণ নর্জাণথশে ভাল এক জন লোক বড় নাহেবের নি- 
কটে রাখিয়া আপনি রাজধানীতে গমন করিলেন। রাজ! 
কুষ্চচন্দ্র রায়ের পূর্বে যে নাম ব্রাহ্ধণেরা দির়াছিলেন বড় 
সাহেৰও সেই নাম পুচার করাইলেন যাবদীয় মুনুষয পত্রা- 
দিতে লেখেন অগ্সিহোত্রী বাজপেয়ী শ্রীমন্মহারাজরাজেন্দ্র 
কুষ্চচন্দ্র রায় বাহাদুর এইরূপে সর্ধত্রই মহারাজার সুখ]া- 
তিহইল। 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দুই রাণী পুধান বাণীতে পঞ্চ 
পুত্র জোষ্ঠের নাম রাজা শিবচন্দ্র দ্বিতীয় ভৈরবচন্দ্র তৃতীয় 
মহেশচন্দ্র চতুর্থ হরচন্দ্র পঞ্চম ঈশানচন্দ্র এই পঞ্চ পুত্র 
বড় রাণীর। ছোট রাণীর এক পুত্র শস্তচন্দ্র রাজার এই 
ছয় পুক্র পুত্র নকল সর্জা*্শে উত্তম নানা বিদ্যাতে বিশা- 
রদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় পুত্র নকলের রূপে এব গুণে 
অতন্ত হ্ৃউ রাজার সর্ধক্ষণ ধীর্বর্গের সহিত অশেষ শা" 
প্র বিচারেই কাল ক্ষেপণ এব নিজাধিকার অতিশয় 
শানিত যাবদীয় লোকের প্রতি দয়! 'এব দরিদ্র দান 
কষধার্ত জনৈরে ভোজন করান এইরূপে কাল দ্ষেপণ। কিছু 
কালানন্তরে বিবেচন| করিলেন জোষ্ঠ পুত শিবচন্দ্র রায় 
অত্যান্ত শান্ত এব” পঞ্ডিত সর্্গণে গুণান্বিত দেখিয়া নিজ 
রাজ্যে শিৰচন্্র রায়কে অভিষিক্ত করিয়। রাজা করিলেন। 
এব আপনি ঈশ্বরে মন স্থির করির| ধ্যান করিতে প্রবর্ত 
হইলেন। রাজা শিবচন্দ্র রায় রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া মর্ধদা 


৬৬ মহারাজ কৃষচন্দ্রায়দ্য চরিত্র” । 


পিতৃসেবাতেই মনোযোগ এইরূপে বহুকাল যায়। মহারাজ 
কুষ্চন্দ্র রায়ের ইশ্বরপ্রান্তি হইল। 

মহারাজ শিবচন্দ্র রায় নিয়সমতে ক্রিয়ানন্তরে কলিকা- 
তায় আলিয়া বড় লাহেবের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন। সাঁ- 
হেবলোক অনুগ্রহ করিয়া যথেক্ট মর্ধ্যাদাপূর্বক অধিকা- 
রের পুতুলমতে রাজ্য বিদায় করিয়া দিলেন। 

রাজা শিবচন্দ্র রায় নিজ রাজ্যে গমন করিয়! যাৰদীয় 
পুধানং পাত্র মিত্রগণকে আহ্বান করিয়া আজ্ঞা করিলেন 
তোমরা অনেক কালের মন্ত্রী আমার পূর্ব পুরুষ মহারাজ 
কুষ্চচন্দ্রাদি মহাশয়েরা যেমন রাজনীতি কর্ম করিয়াছেন 
সেইমত আমাকেও তোমরা মন্ত্রণ। দিবা আমিও মেইসত 
কার্য করিব। এই বাক্য পাত্র মিত্রগণের শ্রবণ করিয়া 
অত্যন্ত সন্তন্ট হইয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ আপনি 
মহাসহোপাধ্যায় সর্ধশাস্ত্রে পঞ্িত মহাশয়কে মন্ত্রণা দিবার 
অপেক্ষা নাই তবে যখন যে স্মরণ করাণ তাহা নিবেদন 
করিৰ। পাত্র মিত্রগণের বাক কাজা শিবচন্দ্র রায় অত্যন্ত 
হৃউ হইয়! রাজপ্রুনাদ দিয়া সকলের মগ্মান করিলেন এই- 
রূপে পরম সুঙ্খরাজ্যঞকরেনণা ০০. 

কিঞ্িকালের পর মহারাজ শিব্চন্দ্র রায় মনোমধ্যে 
বিবেচনা করিতিছেন পূর্ব ফে'দকল মহারাজারা আমার- 
দিগের বণ্ণশে ছিলেন তাহারা অশেষ প্রকার পুণ্য কর্ম 
করিয়! দেশ দেশান্তরে খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন অতএব আ- 
মিও সেই মতাচরূণ করিৰ ইহাই স্থির করিলেন। 

কিঞিৎ গৌণে নবদ্বীপহইতে পুধানং পণ্ডিতগণকে আ- 
হান করিয়া কহিলেন আমার ইচ্ছা! যে মহতী ঘটা করিয়! 
এক্ট| যজ্ঞ করি অতএৰ আপনারা বিব্চন! করিয়াআজ্ঞ। 
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করুন কি যজ্ঞ করিব পণ্ডিতবর্গের কহিলেন মহারাজ 
!মোম যাগ করুন। মহারাজ শিবচন্দ্র রায় পণ্ডিতেরদিগের 
বাক? উত্তম২ যজ্ঞ করণানন্তর বহুবিধ দান করিয়া ঈশ্বরে 
মনোর্পপুর্ক্ক লোকান্তরে গমন করিলেন 
মহারাজ শিবচন্্র রায়ের এক পুত্র ঈশ্বরচন্্র রায় কিছু 
দিনানন্তরে ঈশ্বরচন্্র রায় মহাশয় নবদ্বীপের রাজ! হই- 
লেন। পূর্বের যে নকল মন্ত্র ছিলেন সে মকল মন্ত্ির- 
দিগেরও লোকান্তর হইয়াছে উপযুক্ত মনুষ্,না পাইয়। 
অত্যন্ত উদ্বিগ্রচিন্ত দিনং রাজ্যের হ্গীণতা এব নানা পুকা- 
রে অর্থব্যয় এই প্রকারে কতক কাল রাজ্য করিলেন। 
ইইার পুত্র গিরীশচন্দ্র রায়। মহারাজ ঈশ্বরচন্দ্র বায় 
কল্পতরুর ন্যায় দাত! এব” ঈশ্বরে মর্ধদ] মন ও বন্বিধ 
দান করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন। 

পরে গিরীশচন্দ্র রায় মহাশয়কে মাহেৰ লোক নকলে 
যথেউ অনুগ্রহ করেন এইক্ষণে তিনিই নবদ্ধীপের ব্লাজস্ব 
করিতেছেন কিন্তু রাজ্যের অনেক ক্কীণত হইয়াছে তথাপি 
পূর্ধের মহারাজার! যেমত রাবার করিয়াছিলেন মেইমত 
আচরণ করিতেছেন|, মহারাজ- গিরীশচক্্র রাক অত্যন্ত 
দাতা যাচক জনকে কদাচ বিমূখ করেন ন! এইরপে রাজ্য 
করিতে আরন্ত করিয়াছেন, পূর্বং মর্ধীরাজারদি- 
গেরু যে সকল কৃত্য ভ্তাহার যেরূপ ব্যয়ু'ছিল এখন যে 
রাজোর নৃযুনত। হইয্কাছে তথাপি দে নকল বায়ের নুন 
নাই এব” পূর্বে *যেমত২ রাজনীতি ছিল এখনও নেই 
মতাচরণ করিতেছেন যাবদীয় বিশিউ পণ্ডিতবর্গেরা আগ- 
মন করিলে যথেষ্ট ঈগ্মান করেন এব অশেষ প্রকারে 


৬৮ মহারাজ কৃষ্চন্দ্রায়স্য চিরন্রণ। 


৮১২ 


ধীরমকলকে সন্তোষ করিয়া বিদায় করিতেছেন কা” 
মতেই নিন্দা কর্ম করেন না। , 


মহারাজ কুষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের 
চরিত্র সমাপ্ত হইল। 


০70 86 _ভাখা গো 
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